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ম্দিন্বেদকজ্ন 


প্রাচীনকালে পল্লীবাংলার মেলা ও উৎসবানূষ্ঠাই ছিল আনন্দের উৎস। 
আমাদের স্বদেশবাসঈ এই আনন্দ-উৎসবের সূত্রে আবহমানকাল ধরে লাভ করে 
এসেছে সাহত্যরস ও ধর্মীশক্ষা । পল্লীর আপামর জনসাধারণ তাই এই 
মেলা ও উৎসবকে ঘিরে একে অপরের সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশার সুযোগ পেয়ে 
যেমন ধন্য হয়েছে তেমাঁন সেইসব উৎসবানহন্ঠানকে মাধ্যম করে দীর্ঘকাল 
থেকে মেলা ও উৎসব-ীনভ্ভর একশ্রেশর লোকসাহত্য অসংখ্য মানুষকে 
আনন্দ দান করেছে । কত সংখ্যাতীত লোককাঁব তাঁদের সুন্ট লোকসাহত্যের 
প্রচার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে পল্লীবাংলার এইসব মেলা ও উৎসবান:- 
জ্ঞানকে । 
অতীতে মেলা ও উৎসব-াীনভর লোকসাহত্যের প্রচার হত মোঁখক 
উপায়ে । গান, কথকতা, ছড়া প্রভাতি মেলা ও উৎসবের গেয় সম্পদগল 
উৎসব ও অন:জ্ঞান উপলক্ষে গ্রামের 'নরক্ষর জনসাধারণের কাছে লোককাঁব ও 
জপশদের দ্বারা গীত ও প্রচারত হত ।॥ এই মোৌখক প্রচারের এক অমোঘ 
প্রাণশক্তি (180500081 ৮162115 ) আছে । গৌতমবূদ্ধ প্রবাতত বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের ক্ষেত্রে বৌদ্ধযুগে এই মোৌঁখক প্রচারের প্রাণশান্তর পারচয় আমরা 
পেয়োছি। 
লোকসাহত্যের প্রধান উপাদান ও উপকরণ হল পল্লশীজীবন । পল্লশ-নর- 
নারীর গাহ্‌স্থ্য জীবন ও যন্ত্রণা, দৈনান্দন সুখ-দুঃখ ও কাল্না-হাঠসির মুজ্তা- 
মালাকে নিয়ে লোককাঁৰব কত অজন্র গান ও কাহনন রচনা করেছে । নীল 
গাজন ও গম্ভশরার গানে, টুসু-ভাদু ীবদায়ের লোকসঙ্গীতে অথবা 1শব- 
পাবতীর ঘরকন্না ও উমা বদায়ের কাঁহনশর অন্তরালে পল্লীবাংলার 
পারিবারিক ছাবগল মম্ণীরত হয়ে ওঠে । ভাদু ও টুসুর ম.ত্প্রাতমার বক্ষ 
ভেদ করে পল্লী-বালার হৃদয় স্পন্দন শোনা যায় । লোককাবর ছড়া ও গানে 
এই বেদনা স্পান্দত ও মুখাঁরত হয়ে ওঠে । স্বর্গের দেব-দেবীগণ মানবীয় রসে 
জারত হয়ে সংসারের আঁঙনায় নেমে আসে । সাধারণ মানুষের মত পল্লনর 
ঘর-গৃহস্থালশীর মধ্যে দেব-দেবীরা বিচরণ করেন । 
লোকসাহত্য ব্যাষ্টমনের রচনা । এর উৎস অকজ্জাঁনত । কবে কোথায় 
কোন অবসরে এর স্ান্টি হয়েছে তা বলা দুরূহ । মেলা ও উৎসব নভর 
লোকসাহ্ত্য রাঁচত হবার পর সমাঁন্ট মনের কাছে তাকে বহন করে 1নয়ে 
আসে 'শল্পী, গায়ক ও কথক । উৎসবাননজ্ঞঠানের সমমনোভাবাপন্ন-জনতা 
( ০0100178019 10691:950 010৬0 ) শৃংখলাবদ্ধ হয়ে একাগ্রাচত্তে লোকসাহত্যের 
আনন্দ গ্রহণ করে । উৎসবানজ্ঞানের মাধ্যমে ও মৌঁখক প্রচারের গুণে যগ- 


পরম্পরায় ব্যম্টিমনের রচিত লোকস্যাহিত্য ভাব-ীশল্প-সমুদ্ধ হয়ে এক 
নান্দীনক 'ক্রিয়া-শৈলীতে সমান্ট মনের সম্পদ (0:০0 21০৫/০৫) হয়ে যায় । 

আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবানুজ্ঠানগুল হল যুগবাহত প্রাচদন 
লোকমাধ্যম (5 010101781 00117009459, ) ॥ অনুজ্ঠান-ীনভর লোকসাহত্যের 
সঙ্গে মেলা ও উৎসবের পারস্পাঁরক সম্পকণট বশেষতঃ গশল্পী ও জনতার 
সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ভীমকা পালন করে 
চলেছে । কারণ মেলা ও উৎসবের আসরে লোককাঁব ও জনতা সাক্ষাৎ- 
মুখোমুখি অবস্থান করে । যোগাযোগের ক্ষেত্রে উভয়ের এই মুখোমুঁখ অবস্থান 
ও একে অপরের নৈকট্য লাভটি বশেষ তাৎপষণ্পর্ণ । শিল্প গান গায় । 
লোককাঁব ছড়া কাটে । কথকঠাকুর আসরে বসে পাঠ করে । এইভাবে লোক- 
সাহিত্যের নানা 1শজ্পসম্পদ শল্পশব ও জনতার আদান-প্রদানের আঁলাখত 
প্রাক্যয়ায় দুই মনের মধ্যে এক শিজ্পসম্মত যোগসাধন (05৭ ৮৪০1. 20 211 
তাজ ) গাঠিত হয় । যা সম্পূর্ণ অধলাখত ( 80150010590 )। তথ্য ও 
পাঁরসংখ্যানের দ্বারা এই 'ক্লয়া-শৈলশর প্রমাণ দেওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব 
নয়। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে যুগপরম্পরায় এই ক্রিয়ান্ত্রোতাঁট বহমান | 
লোকসা'হত্যের প্রচারকারী শজ্পী ও কাব এবং রসাস্বাদনকারী জনতা 
উৎসব ও মেলার একই মণ্ে মুখোমহীখ অবস্থান ক"রে যৌথভাবে 1শল্প-কর্মের 
এই প্রক্রিয়াকে নীরবে পালন করে । 01591195 9. 96910915 বলছেন £ 
০৯০ ০০০ 10515 15 001751901 11)0612,01101) 70915/990. 0017111)11)109,6015 01 
001717710010102,6101715 2, 1৬/০0 /2.% 5101690.***-* 


11955 1৬6019. 2170 0010000,011102,11011 
£৯৪৪০-4 দুষ্টব্য | 


অন:জ্ঠান-নভর লোকস্াহত্যের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয় এইসব মেলা 
ও উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে । প্রাচশন হয়েও তাই এইসকল লোকসাহত্য 
আজও সতেজ ও চিরনবীন । প্রাচীনকালের লোকসঙ্গীতগ্যঠাল অতদতের 
সৌরভ গনয়েও বতমানের প্রাঙ্গণে আজও োবকাঁশত ও প্রফুল্ল হয়ে আছে । 
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যুগবাহত প্রাচীন লোকমাধ্যমের পাশে আজ আধুনক যুগে এসেছে 
বজ্ঞান-ীনভ্র মন্ত্রমাধ্যম (18150609110 779019. )1। বেতার, দূরদর্শন, 
চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র প্রভাতি সম্পদগীল আধৃঁনক জনমাধ্যমের ক্ষেত্রে এক 
অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে । অসংখ্য জনমন্ডলশর কাছে ব্যাপক প্রচার 
সৃন্টিতে আধ্ঁনক ঘন্ত্রমাধ্যমগ্জাল জনসংযোগ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেন এক 
ম্যারাথন দৌড়ের প্রাতযোগিতার সষ্ট করে চলেছে । কিন্তু আধুনিক যন্ত্র 
মাধ্যমের প্রচার তরঙ্গে, দর্শক ও শ্রোতা এবং শিল্পী ও বস্তার মধ্যে থাকে এক 
দনভ্তর ব্যবধান । এখানে মুখোমুখি সাক্ষাতের কোন সুযোগই থাকে না। যার 
ফলে প্রচারের বাহ্যাক্রয়ার ফলাফল প্রচারক জানতে পারে না-_ষে তার প্রচার 
কতখান ফলপ্রসূ হল দর্শক ও শ্রোতার চিত্তরপটে । কিন্তু মেলা ও উৎসবের 
মত যুগবাহত প্রাচীন লোকমাধ্যমের ক্ষেত্রে শিজ্পী ও জনতা প্রচার তরঙ্গের 
একই সীমারেখায় অবস্থান করে । বাউলেরা গান গায় ৷ নৃত্য করে । সেই গান 
ও নৃত্যের রসসমদ্ধ প্রাতিফলন জনতার মুখে লক্ষ্য ক'রে বাউল-শজ্প- 
বিমোহিত হর ! কথকঠাকুরের মুখে মেলা বা উৎসবের আসরে রামায়ণ গানে 
হন*মানের সাগর লঙ্ঘনের কথা শ্রবণ করে আসরের জনতা হয়ত কল্পনায় 
লম্ফ প্রদান করে । ঝাঁপান উৎসবে সাপহড়ের মন্ত্র, বা ধর্মের গাজনে [শিব- 
বিষয়ক গান শুনে কখনও ঝোঁকের মাথায় জনতার হৃদয়ে তা নঈরবে উচ্চাঁরত 
হয়। তারা আনন্দে ীবহ্হল হয়ে ওঠে । এই ঝোঁক বা মুহূর্তকে বলা যেতে 
পারে 00 006 9001 ০01 10)6 700108517৮--অর্থাৎ তাৎক্ষণণক এক ভাব-দন্াতির 
সহসা বিচ্ছুরণ । শিল্পী ও জনতার মুখোমীখ সাক্ষাতের ফলে লোক- 
সাহত্যের দেওয়া-নেওয়ায় জনতার মনে এক চাকিত রসাক্য়ার সাম্টি হয় যাকে 
আমরা 40701050687 1109015০--বলেও মনে করতে পার । আধুঁনক 
বিজ্ঞান শিল্প মাধ্যমের দ্বারা এই প্রাক্রিয়ার বাস্তব প্রীতফলন কতখান সফল ও 
কার্ধকরী হয় তা আলোচনার বিষয় । কিন্তু মেলা ও উৎসবের মত প্রাচীন 
লোকমাধ্যমে শিল্প ও জনতার মধ্যে একটি মানাীসক এঁক্য স্থাপিত হয়। 
উভয়ের মুখোমন্রীখ সাক্ষাতের ফলে দুই হ্বদয়ের মধ্যে শিজ্পমাণ্ডিত যোগ- 
সাধনের সক্ষম প্রীক্রয়াঁটি ভাবে ও রসে সম্পৃণণ হয়ে ওঠে । 

বাঙালী সমাজ গঠনের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে প্রাগার্থ সংস্কাতির 
যখন আধাঁকরণ শুরু হল তখন বর্ণ, উপবর্ণ, অন্ত্যজ প্রভাতি ভেদে ব্রাক্গণ্য 
সংস্কীত ঈশ্বরকে মান্দরের চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখোছিল । সেখানে 
গোত্রহাঁন আধঘেতির সংস্কীতর কোন প্রবেশাধিকার ছিল না । তাদের ধর্মবোধ 
ও সংস্কার তাই উপোক্ষিত হয়েই রইল । "কিন্তু কালক্রমে পল্লীর অবণচীন ও 
অন্ত্যজ সমাজ প্রচালত দেব-দেবীকে সাধারণ ও নিরক্ষর লোকসমাজে ধীরে 
ধারে প্রাতচ্ঠিত করে তুলল । আণ্াঁলক লোক-উৎসবে ও বাঙালীর ব্লতানুজ্ঠানে 
সৈই দেব-দেবীরাই আবার গফরে এল এক নতুন রূপে । শুধু তাই নয় অন্ত্যজ 
ও উপবর্গঁয় সমাজের ধ্যান-ধারণা, তাদের নানা আননষ্ঠানক 'ক্রিয়াচার ও 
রীতি-নীতি, আধেতির মানুষের জাদুবিশবাস এবং কামনা বাসনা প্রভৃতি 


নানা রূপে প্রাতিফালত হল মেলা ও উৎসবানুজ্ঠানের পালনীয় ও আচরণীয় 
ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুজ্ঠানে | 

আদম নরনারশর নত্য-গীতোৎসব ছিল মুলতঃ সমম্টির প্রয়াস । ব্যন্তির 
কামনা-বাসনা সেখানে বড়ো নয় ৷ সমাম্টর ইচ্ছাশাস্তকে একসনত্রে গ্রাথত করার 
জন্যই আদম মানুষেরা সমাঁন্টগতভাবে আনন্দোৎসবে মত্ত হত ॥ সেইসব 
ধর্মানুভূতি ও 1ব*বাসবোধের প্রাচীন এীতিহ্য ও স্মাতিিহ্গহীলর অস্পম্ট ও 
মৃদু কলরব আজও যেন শোনা যায় বার-ব্ুত ও ভিন্ন ভিন্ন মেলা ও 
উৎসবানুষ্ঠানে । এই প্রসঙ্গে নারায়ণ বোস বলছেন 2 **** ঘা (9501%919 (1061৩ 
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প্রাচঈনকালের মানুষদের নৃত্য-গদতোৎসবের মাধ্যম ছিল কাঁষ-কর্ম। 
চাষ-আবাদই ছল মানুষের জীবিকার উপায় । এই জশীবকাকে কেন্দ্র করে 
প্রাচীন মানুষেরা জীবনধারণের নব নব ব্যাখ্যা ও অর অনুসন্ধানে সচেম্ট 
হল । শুরু হল প্রাকৃতিক সম্পদ ও শান্তর আরাধনা । তাদের আরাধ্য ছিল 
মৃত্তকা, আঁপ্র, বায়ু, চন্দ্র, সংর্ষষ জলরাশি, অরণ্য, আকাশ, নদশ-সাগর- 
পুশ্কারণশী এবং পাহাড় ও পরত । এইসক প্রাকীতিক আরাধ্যশান্তর প্‌জা- 
নুজ্তানের পাঁরচয় বাংলার বার-ব্রত এবং মেলা ও উৎসবে [াববণ্ণ ও অস্পন্ট 
ধারায় আজও বেঁচে আছে । তাই মেলা ও উৎসব একাঁদকে যেমন একশ্রেণীর 
লোকসাহত্যের প্রচারভূমি তেমাঁন অপরাঁদকে আবার এইসব উৎসবানজ্ঠান 
প্রাগার্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক । 

গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় নিরক্ষর নর-নারী পল্লীসমাজে নানা বান্তি ও পেশায় 
নযুন্ত ছিল । যেমন চাষ-বাস, কামার-কুমোরের কাজ, মাছ ধরা, তাঁত বোনা, 
দোকানদার, সাপ খেলানো, পশুপালন, গোচারণ, বুক্ষচ্ছেদন প্রভাতি নানা 
বৃত্তি। 'বাভন্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীতের মধ্যে এই বাত্তগত জশবনচষণার পারচয় 
আমরা পাই । বাঁভল উৎসবান:জ্ঠানের গানে ও ব্রত উৎসবের ছড়ায় এই জীবন- 
চর্যার পাঁরচয় স্বতঃউদ্ভাসত । সেই পারচয়ের সন্রগদঢুল মেলা ও উৎসবের 
আচার-আচরণে সংস্কারগত রয়াকর্ে এবং গানে ও গাথায়, ছড়া ও 
কাহনীতে যেন আজও মুখাঁরত হয়ে আছে । 20507) [২1010014 বলছেন £ 

“০০০০1909556 178,511915 10 ০0100151080 011001965 11:8.0101017911% 


2100116 17061010015 0৫ 8৮85 £1:0017১ 11 01606815906 ৬ 91:5101055 5/10801591 110 
(196 01:21 001] 01 05 1056999 01 009001179,19 95081701916** 7 


“417 [00005061010 00 006 50909 01 [19019 10100 10197 
1০, 7২১ 90015,1002171917-এর 

গ্লু থেকে উধৃত । 

7১৪৪০-5 দ্রষ্টব্য । 


আবহমানকাল ধরে মেলা ও উৎসবানুজ্ঠানে স্বদেশের শিল্প-সংস্কাতির 
ীবকাশ যেমন ঘটেছে তেমনই এইসব অনূম্ঠানের মাধ্যমে উৎসবাভীত্তক লোক- 
সাহত্যের প্রচার ও প্রসারও ঘটেছে । ষুগাঁদক্রমে এই জাতীয় লোকসাহত্য 
এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে গীত ও শ্রুত হয়েছে 1ভন্ন ভিন্ন 'শিজ্পী ও 
লোককবিদের দ্বারা । সমাজের পাঁরবর্তন হয়েছে, যুগ পাল্টেছে সাথে সাথে 
জনতার চাঁরঘ্রও বদলে গেছে । মনে করা ষাক পল্লীর কোন নিরক্ষর পাঁরবারের 
এক প্রর্পিতামহ অতীতে মেলায় এসে যে গান শুনোছিল দখর্ঘকাল পরে তারই 
কোন বংশধর আলোকিত শিক্ষায় পাঁরপুষ্ট হয়ে হয়ত সেই একই বাউল 
গান বা কোন লোকসঙ্গীত অত্যাধাঁনক মন নিয়ে শুনছে । রুচি বদলেছে, 
সভ্যতা বদলেছে কিন্তু লোকসাহিত্যের কোন হেরফের হয়ান । বরং যুগে 
যুগে সেই লোকসাহত্য মেলা ও উৎসবে পল্লী জনতার দ্বারা আস্বাঁদত হতে 
হতে আবার পুনর্গঠিত হরে ( [২০০০75০9০৪৫ ) বৃহত্তর লোক সমাজের 
মধ্যে এসে প্রাতীন্চিত হয়েছে । ব্যনম্টির রচনা সম্পদ যূগে যুগে আবরত 
পুনরাবাত্তর ফলে সমষ্টির দ্বারা নব নব উদ্ভাবন শান্ততে তা আবার 
[বরাচিত হয়েছে এবং এক মন থেকে অন্য মনে উপ্ত প্াঞ্পত হয়ে শাখা- 
প্রশাখায় 'বস্তাত লাভ করেছে । পল্লশজীবনের কত অসংখা কথা ও কাঁহনশ 
যুগ পরম্পরায় মেলা ও উৎসবের দর্পণে প্রীতফলিত হয় । প্রাচীন ও আদিম 
সমাজের সংস্কার ও ধ্যান ধারণা এবং তাদের কামনা-বাসনা বার ব্রত ও মেলা 
ও উৎসবের দর্পণে আমাদের কাছে এসে ধরা দেয়। অনষ্ঠান-নিভ“র লোক- 
সাহত্যের আলোচনার অবসরে দর্পণের কথাও তাই এসে পড়ে । সেই কারণে 
লোকসাহত্য এবং মেলা ও উৎসবের প্রসঙ্গ দুটিকে পৃথক করে না দেখে মেলা 
ও উৎসবের দর্পণে লোকসাহিত্যের বিচার ও মূল্যায়ন করা হয়েছে এই 
গ্রন্হে। 


এই গ্রন্হ রচনায় যাঁদের আশীর্বাদ ও ভ।লবাসায় অন:্প্রাণিত হয়োছ 
তাঁরা হলেন ড. নীহাররঞ্জন রায়, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. দেবীপদ 
ভন্টাচারযঃ ড. আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ.* গোঁিকানাথ রায়চৌধুরী, 
ড. সরোজকুমার বসু, ড. চিত্তরঞ্জন লাহা, ড. উপেন্দ্রকুমার দাস, নৃত্যাবদ্‌ 


মাণ বর্ধন ও আমার অগ্রজ ভ. কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় এবং পাবত্রকুমার 
মুখোপাধ্যায় | ৃঁ 


ভালবাসা ও গভীর কৃতজ্ঞতায় আর যাঁরা আমাকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ 
করেছেন তাঁরা হলেন £ ?জতেন্দ্রমোহন ভর্রাচা, ধীরেন্দ্রনাথ বাগ, দেবদাস 
সরকার, প্রবীর মজুমদার, ভারতীবিকাশ হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ জোয়ারদার, 
সতশপ্রসন্ন সেন ও রথান্দ্র পাল ত। 


প্রচ্ছদ শিজ্পী বভাত সেনগন্প্ত মহাশয়ের কাছেও আম কৃতন্ঞ । প্রচ্ছদের 
ভাবনা-চিন্তা প্রসঙ্গে মানিক সরকারের (চট্টোপাধ্যায় ) নাম এই মুহৃতে 
1বশেষভাবে স্মরণ কার । 

যারা আমার অত্যন্ত ঘাঁনন্ঠ ও কাছের মানুষ আজ তাদের কথাও মনে 
কাঁর । তাদের প্রীতি ও ভালবাসা নিয়ে এই গ্রন্হণি ভূমিষ্ঠ হল । তারা হলেন £ 
দলপকুমার হালদার, মাঁণপ্রকাশ সং, অরুনেন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনপ 
ভন্রাচা” সুবর্ণা ভট্টাচারচ আভরাজ ভন্রাচাষ* (বাবুলাল ) এবং মতন 
রণা মুখোপাধ্যায় | 


সূচীপত্র 
ভূমিকা 
1নবেদন 


প্রথম অধ্যায় 

মেলা এবং উৎসব ঃ তাৎপর্য ও গুরুত্ব 
দ্বতীয় অধ্যায় 

বাংলার মেলা এবং উৎসব ঃ প্রসঙ্গ ও পাঁরিচয় 


তৃতীয় অধ্যযয় 
লোকমাধ্যম (1০011 116019 ) £ মেলা ও উৎসব 
চতুর্থ অধ্যায় 
বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের লোকসাহত্য 
নিঘণ্ট 
সম্পূর্ণ গ্রন্ছ তাঁলকা (বাংলা গ্রন্হ ) 
সম্পূর্ণ গ্রন্হ তালিকা ( ইংরোঁজ গ্রন্হ ) 


৯১৩ 


১১৪ 


৯৬৬ 
২১৩ 
১৬৩ 
২২৪ 


গ্রন্ু কারের অন্যান্য রচনা 


উপন্যাস 

কদমখণ্ডীর ঘাট ( ২য় সংস্করণ ) 
গঙ্গাসাগর সঙ্গমে 

গেরুয়া কন্যা 

ডাণ্ডীরবন কাঁদছে 


কাব্যগ্রল্ছ 
চেরী 


নাটক 


পণ্চামন্র 
শবরী 
উল:স্টেশন 


সংকলনভুন্ত নাটক 

সূর্যের অপর পঠ 

'বিষপ্ন সকাল 

স্ফুলিঙ্গ 

বদ্ধ চিনার 

মুখোস (আন্তন চেকভ অনুসরণে ) 

ঈশ্বর ডলার বিজ্ঞাপন ( শ্বৈতোস্লাভ 'মিনিকভ অনুসরণে 


প্রথম অধ্যায় 
মেলা এবং উৎসব £ তাৎপর্য ও গুরুত্ব 


সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে গেলে মানুষের যেমন ভাবাঁবানময়ের প্রয়োজন হয় 
তেমান প্রয়োজন হয় মেলা-মেশার ॥ ভাবাঁবাঁনময়ের মাধ্যম হল ভাষা আর 
মেলামেশার উপলক্ষ হল কোন অনুষ্ঠান অথবা মেলা এবং উৎসব । ভাব- 
বাঁনময়ের প্রয়োজন মানুষ যোদন উপলাধ্ধ করল সোঁদন থেকে সৃষ্ট হল 
ভাষার । আদম যুগে মানুষ ছাব একে, ?শজ্প সৃষ্ট করে তার মনের ভাবকে 
প্রকাশ করত । জশীবকা 1নর্বাহের জন্যে আদম আরণ্যক মানুষ পশু ?শকার 
করে সেই শিকার লব্ধ হত পশুকে ঘিরে আগুন জেহলে নৃত্য-গ্ীত 
করত । ক্ষুধার তাড়নায়, অন্বের প্রয়োজনে আদম মানুষ গান গেয়েছিল-__ 
“ওম্‌ অদাম, ওম পবাম**৮ অথাৎ “আমরা ভোজন কার, আমরা পান 
কারি***।৯ এইসব নাচ ও গানের ভেতরে মানুষের কামনা-বাসনার ছাঁব ফুটে 
উঠেছে । শুধু অবসর-ীবনোদনের জন্যে নয় নানাবধ আকাজ্ক্ষাকে পূর্ণ ক'রে 
তোলবার জন্যেও মানুষ সমাজ বকাশের গোড়ার 'দকে নাচ-গান করত । 
আদম সমাজে ছিল দসযব্ত্ত ও শীনম্ঠুরতা । তার মধ্যেই শুরু হয়োছিল 
জীবনযাত্রা । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর২ বলছেন £ 

“এই দুল্ঘ্যতায় বোম্টিত আদম লোকালয়ে দসয্যবাত্ত ও ঘোর 'নদরয়তার 
মধ্যে মানুষের জীবন যাত্রা আরম্ভ হয়োছল এবং হংন্র শান্তিকেই নৃত্যে গানে 
শিল্পকলায় ধর্মানুম্ঠানে সকলের চেয়ে তারা গৌরব দয়োছল । তারপর কখনো 
দৈবক্রমে কখনো ব্যাদ্ধ খাঁটয়ে মানুষ সভ্যতার আঁভমুখে আপনার যাত্রাপথ 
আঁবন্কার করে ীনয়েছে । এহাঁদকে তার প্রথম সহায়--আবন্কার আগুন । 
সেই যুগে আগুনের আশ্চর্য ক্ষমতাতে মানুষ প্রকৃতির শান্তর যে প্রভাব 
দেখোছিল, আজও নানা দকে তার কিয়া চলছে । আজও আগুন নানা মুততে 
সভ্যতার প্রধান বাহন । এই আগুন ছিল ভারতনঈয় আর্ষদের ধর্মানুষ্ঠানের 
প্রথম মার্গ 1 

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে আরণ্যক সমাজ শাখায় শাখায় বভন্ত ছল । 
তখন যাগযজ্ঞ ছিল বিশেষ দলের 1বশেষ ফল লাভের কামনায় । ধনসম্পদ ও 
শত্রু জয়ের আশায় [বিশেষ মন্ত্রের বিশেষ শান্ত কল্পনা ক'রে তারই সহযোগে 
বিশেষ পদ্ধাতর যক্ঞানুষ্ঞান তখন গৌরব পেত 1--*৮ 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দেরত আলোচনা থেকেও এ-কথা স্বীকৃত যে যাগষজ্জের 
সময় বেদগান, সামগান করা হত । যজক্জাপ্নির সামনে যেমন গান গাওয়া হত 
তেমাঁন আবার যজ্ঞশালার বাইরেও গান করার 1নয়ম ছিল । আসলে এই যজ্ঞ 
1জাঁনসাট ক ছিল ? দেবতাদের উদ্দেশ্য করে যখন কোন দ্রব্য দান করা হত 
তখন সেই দ্রব্য ত্যাগের নামকে বলা হত যজ্ঞ। যজ্ঞে তিনাঁট বস্তু ছিল 
অপাঁরহার্য ॥ দেবতা, দ্রব্য এবং ত্যাগ । দ্রব্য বলতে বোঝাত পশহমাংস, 
মেলা--১ 


সোমলতার রস, ঘৃত, চরু অথবা পায়সার্ম, দুধ, দই, পুরোডাশ বা রুটি 
ইত্যাঁদ। এই ত্যাগের নাম ছিল আহূতি ।.এখানেও সেই কামনা । সেই 
কামনা ব্যান্তর জন্যে অথবা সমাজের জন্যে অথবা "পারবারের জন্যে করা হত । 

এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের৪ অভিমত হল--পশ শিকার, রথের দৌড়, 
পাশা খেলা ও নাচগান ছিল আধদের প্রধান আনন্দানুষ্ঠান। আর্গণ এইসব 
আমোদ প্রমোদে রত থাকতেন । সাধারণ লোক চাষবাস ও পশু পালন করেই 
জীবন ধারণ করত । মৃর্তি পূজার রীতি আয“দের মধ্যে ছিল না। আর্যদের 
শেষ উপাসনা রীতি ছিল হোম । আর্ধরা বিশ্বাস করতেন যে দেবতারা 
এই প্রকাতির মধ্যেই অবস্থান করেন । আঁগ্ন হলেন তাঁদের দূত । ইন্দ্র, বরুণ, 
সূর্য, উষা, মরুৎ প্রভাতিরা হলেন আর্ধদের উপাস্য দেবতা । এইসব 
দেবতাদের উদ্দেশ্যেই আহুতি দেওয়া হত । আহুঁত দানের জন্যে কান্ঠাগ্র 
জেবলে হোম করা হত। প্রস্তুত করা হত পাঁবন্ন বেদী । দেবগণ যজ্ঞাঁগ্রর 
মাধ্যমে আধদের আহত গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হতেন এবং হোমকারীকে ধন 
সম্পদ, শস্য, স্বর্ণ»ণ অশ্ব, পনত্রসম্তান দান করতেন । এ ছাড়াও বড় বড় 
রাজারা যুদ্ধে জয় হয়ে যজ্ঞ করতেন । যেমন রাজসয় যক্দ্, অ*বমেধ যজ্ঞ । 
মহাভারতের সভাপর্বে আছে যাঁধান্ঠর রাজসয় যজ্ঞ করেছিলেন । এইসব 
যক্ঞানুজ্ঠানই ছিল প্রাচীনকালের এক জাতীয় উৎসব । 

ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের আরণ্যক সমাজের মানুষেরা জশীবকা নিবাহের 
জন্যে ষেমন পশ: হত্যায় রত হত--তেমাঁন সে তার মনের ইচ্ছাশান্তকে অথবা 
কোন ভাবকে প্রকাশ করবার জন্যে নাচ ও গান করত । কিন্তু এই নাচ ও 
গানের ইপছনেও ছিল একটা কামনা ॥ তারা গানের মাধ্যমে অসুখ সারাতো, 
ভূতপ্রেত তাড়াতো, অশন্ভ শান্তকে অপসারণ করার চেস্টা করত। আবার 
কখনও বা বাষ্টর দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তারা গানও গাইত । গান 
গেয়ে তারা মনে করত বৃষ্টির দেবতা সন্তুষ্ট হয়েছেন । তাদের মনোবল বৃদ্ধি 
পেত। সে লাভ করত এক মানাঁসক তৃপ্তি । এই তৃপ্তি তাদের সকল আকাঙ্ক্ষা 
দূর করত | বাঁন্ট হবে কি হবে না, অশুভ শান্তর বনাশ ঘটবে কি ঘটবে না 
তা তারা আগে থেকে বুঝতে পারত না, 'কন্তু ঘনীভূত মনের আবেগে 
রুপাঁয়ত গান ও নাচের মাধ্যমে তারা তাদের সেই আকাঙক্ষাকে কজ্পনায় প্রাত- 
ফাঁলত হতে দেখে আশাবাদী হয়ে উঠত । আমাদের মনে হয় এই ইচ্ছাশন্তি 
এবং নাচ ও গ্রানের মাধ্যমে মনের ঘনীভূত আবেগ্ধকে বাস্তবায়িত করণের চেষ্টা 
থেকেই জাদু িশ্বাসের উৎপাঁত্ত হয়েছে । বান্তবের অভাব বোধকে জাদ? অথবা 
মায়ার সাহায্যে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে তারা তা পূরণ করে 'নিত। প্রকাঁতির 
দুতেত্রয় রহস্যকে জানবার জন্যে অথবা প্রকৃতির দন্বার বাধাকে জয় করবার 
জন্যে আদম যুগের মানুষেরা প্রাণের আবেগে সচেতনভাবে গান করত ও নাচ 
করত । আবার কখনও কখনও অস্ভ্য বন্য মানুষেরা শিকারে বেরোবার আগে 
নৃত্য করত । মনের কল্পনায় বাণ্তব শিকারের দশ্যগুঁলিকে পর পর সাঁজয়ে 
ণনয়ে তারা শিকার ও ?শিকারীর আঁভনয় করত । এই আঁভনয়ে তারা হারিণের 


৯ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


বশং, তার চামড়া, বাইসনের মাথা প্রভৃতি ব্যবহার করত ।॥ এই মত পোষণ করে 
অবন্তীকুমার সান্যাল বলেছেন যে পরে এ থেকেই মুখোশের সৃষ্ট হয়েছে । 
বড়ো কথা হল এই ভাবে তারা তাদের আভগপ্রেত বিষয়কে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে 
বশীভূত করতে চেয়েছে । তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের নৃত্য ও গাীঁতের আসল 
উদ্দেশ্য ছিল শন্নু এবং ভয়কে জয় করা । এটাও "ছল তাদের এক জাতীয় 
উৎসব । আকাঁঙক্ষত এবং আঁভপ্রেতকে পাবার জন্যে তারা নত্য-গীত ভর 
আনন্দানুষ্ঠানকেই বেছে নয়ৌছল । কারণ এই নত্য-গীতই ছিল তাদের 
এই মানাঁসকতাকে প্রকাশ করার একটা বড় মাধ্যম । তাই এইসব নাচ ও গানের 
মধ্যে তাদের মানাঁসকতা গভীরভাবে প্রাতফিত হয়েছে । মনের ঘনীভূত 
আবেগ, কজপনায় আভপ্রেতকে প্রাপ্তি, শত্রুকে পরাজত , হতে দেখা, অথবা 
অমঙ্গল-অশভ শান্তর অবসানকে সে তার বজ্গাহশন নাচ ও গানের মধ্যে প্রকাশ 
করেছে । সভ্যতার মাপকাঠিতে িচার করতে গেলে এইসব বন্য, ববর নাচ ও 
গ্রানগুির কোন আবেদন আমাদের কাছে হয়ত ধরা পড়বে না। কিন্তু আদম 
যুগের মানুষদের উৎসবের অঙ্গ স্বরূপ এইসব নাচ ও গ্রানকে উপেক্ষা করা 
চলে না। এইসব অনুক্ষত ও আদম শপ বিকাশের ধারা থেকে উন্নত শজ্প 
াবকাশের উৎসকে অনেক সময় আমরা খঃজে পাই--“-*উন্নত শিল্প 'বকাশের 
ক্ষেত্রে যে এগ্াীল মৃল-উৎস একথা অস্বীকার করার উপায় নেই । পাশ্চাত্য 
সঙ্গীততত্বিদ মারয়স 1সনাইডার এই মতের সমর্থন করে বলছেন ঃ 
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উৎসব, ধর্মানুজ্ঠান এবং নৃত্য-গণীতমুলক আনন্দানূষ্ঠানের ভেতর থেকে 
মানুষের সংস্কার ও ধ্যান-ধারণার একটা পাঁরচয় আমরা পেয়ে থাঁক। 
শশকারজশীবন থেকে যাঁদ মানব সভ্যতার এীতহাসক পাঁরণাঁতির কথা ধার, 
তাহলে মানুষ কাষজীব ও পশহ্পালকের স্তর আতবক্রম করে এসে তার উন্নত 
সভ্যতার বিকাশ ঘঁটিয়েছিল । এই রুমপাঁরণাঁতির স্তরেই তাদের নাচ ও গানের 
অগ্রগাতর ধারাও ছিল অব্যাহত । ভিয়েনার প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক 
0. 7451781)1৭-এর আলোচনা থেকে আমরা একথা জানতে পারি । 

সেইসব আদম - মানুষদের নৃত্য-গীতের প্রকীত 1তনাঁট শ্রেণিতে িভন্ত 
ছিল । যথা-াঁশকার, পশহপালন এবং কৃষিজীবন । স্বামণ প্রজ্ঞানানন্দ৮ নৃত্য 
ও গীতের [বিষয়বস্তুগীলকে ভাগ করে দেখিয়েছেন যে সেইসব আদম 
মানুষেরা কতখানি সমাজ-সচেতক ছিল । সামাজিক অনুন্ঠান, আচার, বিচার, 
সংস্কার প্রভাতি বষয়কে তারা তাদের নাচ ও গ্রানের উপজনব্য করে তুলত । 
যেমন- জন্মসম্বন্ধীয় সংস্কার-€ স্ব্রী-পুরুষ উভয়েরই ) বিবাহ, যঃম্ধসম্বন্ধীয় 
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এবং 'বাভন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানকোন্দ্রক নৃত্য এবং গীত তারা একক অথবা. 
স্মবেতভাবে পাঁরবেশন করত । ধর্মমূলক নত্য-গীতের ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় 
ছিল পৃজা । এই পূজা সূর্য, চন্দ্র, আগ্ন, সর্প, বৃক্ষ, িতৃপুরুষ ভূতপ্রেত 
ইত্যাদকে উদ্দেশ্য করে 'নবোদত হত । এছাড়া, রোগ, মৃত্যু এবং মৃতদেহ 
সম্পার্কত ববয়বস্তু নিয়েও নাচ ও গান করা হত । 

কাঁষ ব্যবস্থার ষুগে কাষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকীতিকে আত্মীয় করে 
তুলো ছিল । মার প্রজনন শাঁন্তকে সে বিকশিত করে তুলল । প্রকৃতিকে আয়ত্তে 
এনে মানুষ তার শান্তি দিয়ে মাঁটর গর্ভ থেকে খাদ্যান্বেষণ করতে খল । 
চাষ-আবাদের 'ক্রিয়া-কৌশল ধর্ম-কর্ম মানুষ ক্রমে ক্রমে শিখে নল । এরই সাথে 
সাথে জাম চাষ, ফসল বোনা বা রোওয়া, ফসল তোলা ও ফসল কাটা প্রভাতি 
কাঁষকার্ষের নানা কর্মোপলক্ষে মানুষ নত্য-গশীতের অনুষ্ঠানও পালন করত । 
নাচ ও গান করে পাঁথবীর গভে“ যে জননশীস্ত প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাকে মানুষ 
জাগিয়ে তুলল । ভূমির উৎপাঁদকা শীল্তকে মানুষ বাঁড়য়ে তোলার চেম্টায় 
মেতে উঠল | নীরব, নঃশব্দ পৃথিবীর গভে মানুষের লালের কোলাহল 
সোদন জেগে উঠোছল । জেগে উঠেছিল চাষ-আবাদের সময়ে মানুষের নাচ- 
গ্রান করার প্রবণতা । সাাষ্টতত্বের মূল রহস্যের ভাব ও ভাষা মানুষ সোঁদন 
শস্য উৎপাদনের মধ্য থেকে খুজে পেয়েছিল। এই তথ্য দেবীপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যায়*-এর আলোচনা থেকেও আমরা জানতে পার । কীষকৌন্দ্রক জাদু 
শাব*বাসকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে আসলে এটা হল সন্তান 
উৎপাদনের রহস্য আর পাঁথবীর শস্য উৎপাদনের রহস্য । মূলে সেই একই 
রহস্য । শুধু ভিন্ন দুটি দিক । প্রকীতির গর্ভে যে জনন শান্ত প্রচ্ছন্ন ছিল 
মানবীয় প্রজননের সাহায্যে তাকে জানা এবং আয়ত্তে আনা । রবীন্দ্রনাথ ১০ 
বলছেন ঃ 

“-**কাষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে । পৃথবীর' 
গ্রভে যে জনন শান্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শান্তকে আহবান করেছে ।» 

এইভাবে মানুষ সমবেত হয়েছে । কাঁষকে কেন্দ্র করে বহু লোক এক 
হয়েছে । জশীবকার পথ সুগম হয়েছে । কৃষিকে কেন্দ্র করে সন্ট হয়েছে ধর্ম- 
কর্ম এবং উৎসবানুজ্ঠান । সমবেত মানুষকে এঁক্য সূত্রে বেধে রাখতে পারে 
উৎসব এবং ধর্ম । আমাদের দেশের অনেক উৎসব হল কাঁষ [ানভর | মাঁটর এই 
কল্যাণ শান্তর বিকাশকে মানুষ তার জবনেও দেখতে চেয়েছে । এই কল্যাণী 
শান্তর উদ্ভব রহস্যকে সে তার জীবন 'দয়ে বুঝতে ও জানতে চেয়েছে । 
সেই কাঁষ কম, ফলন-ফালনকে 1নয়ে সমবেত মানুষ উৎসব করেছে, করেছে 
বার ব্রত এবং নানা অনুষ্ঠান । মেলা এবং উৎসবের তাৎপর্য খজতে গেলে 
আমাদের তাই সভ্যতার গোড়ার দিকে এই কীষাঁবদ্যাকে মূল্য দিতেই হবে । 
«--*বৃস্তৃত মানব সভ্যতায় কাঁষই প্রথম পত্তন করেছে সাত্বকতার ভূমিকা । 
সভ্যতার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কাঁষ। একাদন কাঁষিক্ষেত্রে ভূমিকে 
মানুষ আহবান করোছিল আপন সখ্যে, সেই ছিল তার এক বড়ো যুগ । সেই 


৪ মেলা ও উৎসবের দর্পণে' 


শীদন সখ্য ধম মানুষের সমাজে প্রশস্ত চ্থান পেয়েছে ।-*- 

কুঁষবিদ্যাকে সোঁদন আর্য সমাজ কত বড়ো মূল্যবান ব'লে জেনেছিল 
তার আভাস পাই রামায়ণে। হলকর্ষণ রেখাতেই সীতা পেয়েছিলেন রূপ, 
অহল্যা-ভুমিকে হলযোগ্য করোছিলেন রাম । এই হলকর্ষণই একাঁদন অরণ্য 
পর্বত ভেদ করে ভারতের উত্তরকে দাঁক্ষণকে এক করেছিল ৯ ৯--*% 

প্রাচীন কালের মানুষ 'বাভন্ন কর্মে িলপ্ত থাকত । যেমন 'শকার, পশু- 
পালন, কষ, সৃতো কাটা, কাপড়বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎ্ীশজ্প রচনা, নৌ 
চালনা, বাঁণজ্য ও শিল্প এবং চারুকলা ও বিজ্ঞান । এই কর্ম বা শ্রমকে 
কেন্দ্র করে মানুষ একান্ত হত । হাতের কাজকে লাঘব করার জন্যে কণ্ঠের 
ভাষাকে ও সুরকে ডাক দিত । এইভাবে রাঁচত হত নানান ধরণের শ্রম সঙ্গীত 
( ৮০011. 5018 ) বা কাজের গান। এই গ্রান অবসর 'বনোদনের জন্যে নয় । 
এগান তার কাজের অঙ্গ । তাই গান তার শ্রমকে লাঘব করত ॥ সকলকে 
একসঙ্গে একতালে সংহত ভাবে একাঁট কাজ করবার অবস্থায় এনে দিত । 
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর “লোকায়ত দর্শন:-গ্রন্হে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে 
কাজের সঙ্গে নাচ ও গানের যোগাযোগ ছিল । আঁদম মানুষদের মধ্যে গান, 
নাচ ও কাজ একসঙ্গে একাকার হয়োছিল । উৎপাদন ক্রিয়াকর্মের পক্ষে নাচ ও 
গান ছল একান্ত প্রয়োজনীয় । “-"* পুরো দলকে ডাক "দয়ে তারা একসঙ্গে 
মিলে নাচবে আর গান করবে_নাচটার আগাগোড়াই হলো কামনা সফল 
হবার অনুকরণ, গানটার আগ্াগোড়াই হলো কামনা সফল হবার অনুকরণ । 
এইভাবে কামনা সফল হবার ছণবাঁট দেখতে দেখতে পুরো দল মেতে উঠবে, 
মেতে উঠে কাজে বেরুবে ।***আজো পৃথিবীর আনাচে কানাচে যে সব 
মানুষের দল 'পাঁছয়ে পড়া অবস্থায় টিকে রয়েছে তাদের চেতনায় কাজের সঙ্গে 
নাচ গানের সম্পর্কটা কী রকম দেখা যাক । শ্রীমতী জেন হ্যাঁরসন বলছেন £ 
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তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদন কর্মে মানুষ যখন 'নজেকে 'নয়োগ করল 
তখন সেই উৎপাদন কর্ম মানুষের পক্ষে একা একা করা কোনমতেই সম্ভব 
ছল না। সরাই মলে হাতে হাত লাগিয়ে একসঙ্গে কাজ করত । ব্যান্ট নয়__ 
সমান্ট। শ্রম এবং উৎপাদন 'ক্রয়াকমের মধ্যে এই সম্মাষ্টগত সাম্য (0০119০- 
6৮০ [001 ) প্রতিষ্ঠিত হল । এতে ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এলো 
ভাষা, সর, গান ও নাচ ॥। আমাদের মনে হয় এইভাবেই স্বতঃপ্রণোঁদিত হয়ে 
মানুষ তার সপ্ত মনের কামনা-বাসনাকে ঘনীভূত আবেগের ভেতর দিয়ে 
প্রকাশ করেছে কোন উৎসবানূষ্ঠানে অথবা বার-ব্রততে ॥ এখানেও সেই সমবেত 
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হওয়ার প্রবণতা মানুষের মধ্যে কাজ করেছে! উৎসবে ও অন:জ্ঠানে মানুষ, 
একে অপরকে ডাক 1দয়েছে মিলিত হবার জন্যে ।' মনের সপ্ত বাসনাকে প্রকাশ. 
করতে চেয়েছে নাচ, গান ও কথার মাধ্যমে । এখানেও উৎসবের গান ও নাচ 
অবসর বিনোদনের জন্যে নয়-_-এই নাচ ও গান হল সেই উৎসবের অপাঁরহার্য 
অঙ্গ । এই উৎসব অনম্ঠানের বড়ো মাধ্যম হল মানুষের নাচ গান ও কথা । 
এই নাচ ও গ্রানের মধ্যে মানুষ তার কামনাকে মনের অনন্ত আবেগ দয় 
প্রত্যয়ভূত করে তুলতে চায়। সেই আবেগ্-নিঃসৃত সপ্ত কামনা বাসনার 
ছবিকে নিয়েই স্‌ন্টি হয় শিজ্প ও সাহত্য। 'বশেষ করে লোক-সাহত্য ৷ 

আশুতোষ ভট্রটাচাের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পার যে প্রাচীন 
কাঁষ-নিভ“র সমাজ জীবনকে অবলম্বন করেই বাংলার লোক-সাহত্য রচিত 
হয়। লোকসাহিত্য গড়ে ওঠার পিছনে কাঁষাঁভীত্তক সমাজের গোষ্ঠী চেতনা 
যে কাজ করোছল সে বিয়য়ে কোন সন্দেহ নেই । প্রাচীন মানুষের মধ্যে এই 
গোল্ঠী চেতনাকে জাগ্রত করে তুলতে কৃঁষাভীত্তক সমাজের ভামিকাটি [ছিল 
অপাঁরহার্ | যেখানে ব্যান্তিস্বার্থ বড়ো না হয়ে সমাজবোধ বড়ো হয়ে উঠেছে । 
প্রান মানুষের উৎসব-চিন্তাতেও এই স্মাজবোধ দেখা দিয়েছে । অথাৎ 
একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহত করেই তারা উৎসবের আনন্দকে ভাগ করে 
নিতে চেয়েছে । এটাই ছিল প্রাচীন মানুষদের কাছে উৎসবের সবথেকে বড় 
তাৎপর্য” । কাঁষাঁভাত্তক সমাজের সেই প্রাচীন সভ্যতা ও গোম্ঠী চেতনা মানূষের 
শিপ ও সাহত্যকেও ক্রমে ক্রমে উন্নত করে তুলেছে। কীর্ষাভীত্তক সমাজের 
ধর্মকর্ম ও কল্যাণ বোধ বাংলার লোক-সাহত্যের মধ্যেও প্রাতফলিত হয়ে 
উঠেছে নানা ভাবে । শস্যের কামনাকে কেন্দ্র করে মানুষ প্রাচীন কাল থেকে 
তাই পালন করে আসছে নানা প্রকার কীষমূলক অনূম্ঠান ও শস্যোৎসব। 
এইসব উৎসবানুম্ঠানকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে রচিত হয়েছে নানা প্রকারের 
গান, ছড়া, কথা ও কাহনী । অন্জ্ঠানীনর্ভর এইসব লোক-সা'হত্যের মধ্যে 
একাঁদকে মানুষের কামনা-বাসনা অন্যদকে সমাজ জীবনের প্রাতচ্ছাঁব 
প্রাতিফলিত হয়েছে । উৎসবানষ্ঠান যেমন মানুষের সমবেত প্রয়াসে সার্থক 
হয়ে ওঠে তেমনি মানুষের ঘাঁনম্ঠ সান্নিধ্য এবং সাহ্‌চর্ষে লোক-সাহত্য রচিত 
হয় সামাগ্রক সমাজবোধ এবং সংহতির ওপর 'ভীত্ত করে । আশুতোষ 
ভষ্রাচার্য*৩ বলছেন £ 

“"*লোক-সাহত্য প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনের অন্তীর্নাবষ্ট রস সম্পদ মাত্র ; 
সমাজ-জীবনের ক্রমাবকাশের ধারার সঙ্গে ইহারও ক্রমাবকাশের সূত্র গ্রাথত 
হইক্সা থাকে ; সুতরাং সমাজের তে সন্ধান জানতে না পারলে, 
ইহার তাৎপয“ উপলাব্ধ করা যায় না**"।” লোক-সাহত্যের তাংপহ* উপলা্ধ 
করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পার যে জা এবং আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে লোক- 
সাহত্যের একটা যোগ রয়েছে । একথা অনস্বীকার্য যে মেলা ও উৎসবের 
মাধ্যমেই লোক-সাহত্য প্রচারলাভে সমর্থ হয় ॥ এই প্রচার লাভের উদ্দেশ্য 
হল আনন্দোৎসবের সৃত্রে সাধারণ মানুষকে ধমণীশক্ষা, এবং সাহিত্যরস 


ঙ মেল্লা ও উৎসবের দপণে 


বিতরণ করা । এই রীতি আমাদের দেশে দশর্ঘাদন থেকে চলে আসছে 
উৎসবানুজ্ঠানের স্বরুপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র রায় 'বিদ্যানাধ৯৪ 
বলছেন £ 

“.**একা একা কিংবা পাঁরজন লইয়া হর প্রকাশে উৎসব হয় না। 
বহুজনের ক্রিয়াযোগ না হইলে উৎসব হয় না-"* 1৮ অর্থাৎ মেলা ও উৎসবে 
ব্যান্টর কামনায় সমান্টর কামনা প্রাতিফাঁলত হয়ে ওঠে । মানুষের সামাজক 
কল্যাণবোধ, জাতিগত এীীতহ্য এবং সংস্কার উৎসব ও ধর্মানুজ্ঠানের ভেতর 
দিয়েই প্রকাশিত হয় । তাই বহুজনকে একাপ্রত করে কোন কিছুর উপলক্ষে হর্ষ 
প্রকাশ করাই উৎসবের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় । স্বদেশ ও সমাজের মম্কোষে 
এঁতহ্যগত ষে ধর্ম, সংস্কার ও সাহত্য রয়েছে উৎসবানহ্জ্ঠানের মাধ্যমে তাকে 
সজীব করে তোলাই হল প্রধান উদ্দেশ্য ৷ পহন্দুর আচার-অনহম্ঠান? গ্রন্হে 
চিন্তাহরণ চন্তুবতর্খ১৫ বলছেন £ 

“যে কোনও জাতির ধমনিনত্ঠানের মধ্যে তাহার প্রকৃত পাঁরচয় পাওয়া যায় । 
তাহার ধ্যান ধারণা, তাহার চাঁরাত্রক আদর্শ” তাহার সামাঁজক রীতিনীতি 
সমস্তই ধমনি্ঠানের মধ্য দয়া আভব্যন্ত হইয়া থাকে 1৮ 

আমাদের এই আলোচনার ধারা থেকে ঠবশেষ কয়েকাঁট বন্তব্য স্পন্ট হয়ে 
ওঠে । প্রথমত প্রাচীন ঘুগে মানুষ তার ভাব প্রকাশের জন্যে ভাষার আশ্রয় 
নিয়েছিল । আনন্দ প্রকাশের জন্যে বেছে 'নয়োছল নৃত্য এবং গীত । 
জশীবকা নিবহের প্রাথামক ভ্ওরেও সে আনন্দোৎসব থেকে বিরত হয়ান। 
প্রান আর্ধরাও ক্ঞানৃত্ঠান পালন করে তাদের আদর্শ ও এরতিহ্য 
অক্ষুণ্ন রাখত । আরণ্যক সমাজ বিকাশের ধারার মধ্যেও নৃত্য-গণত এবং 
উৎসবানজ্ঞঠানের রেওয়াজ ছিল । কৃঁষাভাত্তক সমাজ ব্যবস্থায় মানহষেয়া 
সমবেত হয়ে উৎসবে রত হত । এইভাবে উৎসবের মধ্য থেকে সামাজক 
কল্যাণবোধ, সমান্টর উন্নয়ন, পারবারক সুখ বৃদ্ধির কামনা জেগে উঠল 
এবং সেই কামনা ও বোধকে প্রাতিফাঁলত করার জন্যে মানুষের শিল্প, সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি গড়ে উঠল। মানুষের সামাঁজক জশবনের সঙ্গে রূমে রুমে 
উৎসবানুন্ঠানের একটা ঘাঁনন্ঠ সম্পক" স্থাপিত হল । সাহত্যে এবং শিজ্পে 
সমাজ ও মানুষের মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ, যন্ত্রণা প্রাতফাঁলত হল । উৎসব 
মানুষের মধ্যে সামাজক সংহাতির সৃষ্টি করে । সকলকে 'নয়ে মানুষ তাই 
উৎসব করে । শজ্পসাহত্য ব্যম্টি মন থেকে সঁষ্ট হলেও সমন্টির ভাবনা- 
চিন্তা তার মধ্যে প্রাতীবাম্বত হয়ে ওঠে । উৎসবানূষ্ঠান তাই কোন 'বাচ্ছন্ন 
সমাজ বোধের ফল নয়, তা হল জশীবনাঁবকাশের এীতহ্যগত ধারার প্রাচদন 
স্মৃতাচহ্ৃ। ষুগবাহিত এই সহশ্রাচশন স্মহীতচিহগুঁল মেলা ও উৎসবানহজ্ঞানেই 
ধরা পড়ে । মানুষের প্রাচীন ধ্যান-ধারণামূলক স্মৃতি-সম্পদকে সজীব করে 
রাখে লোক-সাঁহত্য ।॥ কারণ এইসব ধ্যান-ধারণার 'বকাশের মূলে রয়েছে 
মানুষের সমাজ-জীবনের প্রবাহ । 


তাখপয ও গুরুত্থ ৭ 


শব্দগৃত তাৎপর্য $ উৎসব এবং মেলা 


উৎসব ও মেলার শব্দগত তাৎপর্য নিয়ে 'বাভন্ন ব্যাখ্যা শোনা যায়। 
খাক্‌বেদে “উৎসব অর্থে “আরম্ভ” অথবা “আনন্দজনক ব্যাপার”_» কিংবা 
“আনন্দ”, উৎসেক বা ইচ্ছা প্রসব" । আবার উৎসব অথে" “কোপ উিল্লাত ও 
অভ্যুদয়” । 'উৎসবো মহউৎসেকে ইচ্ছা প্রস্বকো পয়োও । মোঁদনী? ।৯৬ অন্য 
আর একটি ব্যাখ্যায় শোনা যায় যে উৎসব অথাৎ “যাহা সুখ প্রসব করে” । 
অথবা “ইচ্ছার উৎপাত্ত, “ইচ্ছা প্রসব*» “তান্ডব কিংবা “হর্ষণ”, উিদ্গম”, 
রোমোৎসব” ।১৭ 

ওপরের অর্থ থেকে আমাদের দুটি বিষয়ের প্রাত দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় । 
প্রথমতঃ উৎসব অর্থে কোপ বা তাণ্ডবকেও বোঝানো হয়েছে । আদম আরণ্যক 
মানুষদের প্রসঙ্গে আমরা 'বাভন্ন সূত্র থেকে জানতে পার ষে তাদের নৃত্য- 
গ্লীতের মধ্যে একটা প্রমত্ত ভাব বজায় থাকত । গানে ছিল উদ্দামতা, নৃত্যে 
থাকত ষযৌবনাবেগ ও উদ্দামগাঁত। কখনও বা এইসব নত্য-গঈতানুষ্ঠান 
একাধিক দিন পযন্ত হ্থায়ী হত। অতীতে আমাদের দেশে ধর্ম ও গাজনোৎসবে 
গাজন-সন্ব্যাসীরা নৃত্য-গীত এবং 'বাঁভন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে একটা উন্মত্ত 
বা প্রমত্ত ভাব বজায় রেখে অনুষ্ঠানাদি পালন করত । বাংলা দেশের 'বাভন্ন 
আণ্ণালক ধর্ম ও 1শবের চড়ক-গাজনের অনুষ্ঠানে সন্্যাসীদের মধ্যে আজও 
এই উন্মত্ত ভাব চোখে পড়ে । কখনও কখনও তাদের ভর হয়। ভরের মুখে 
তারা মন্ত্র বলে 'কংবা প্রাণের আবেগে নানা প্রকার ছড়া কাটে । এর মধ্যে 
আমরা একটা উদ্দণ্ড ভাব ও তাশ্ডবতার পাঁরিচয় পাচ্ছি । প্রাচীন কালের 
লোকায়ীতকদের আনন্দোৎসবে একটা উদ্দণ্ডতা প্রকাশ পেত । এই লোকায়- 
[তকেরা ছিল যোগী ও বামাচারী । তারাও প্রাতি বছর কোনো একাঁদনে 
প্রমত্ত হৃদয়ে সমবেত হত । শুধু সমবেত নয়, নাব্চার মৈথুনে আকাত্ক্ষত 
স্তীগণের সঙ্গে রমণ ক্রিয়ায় লিপ্ত হত । এ হাড়াও বাংলাদেশের সাঁওতালদের 
মধ্যেও এই জাতীয় উৎসব প্রচলিত আছে । নাচ, মদ্যপানে এবং ব্যাভিচারে 
সাঁওতালরা পাঁচটা দিন উদ্দামতার সঙ্গে কাটায় । মৈথুন ব্যাপারেও তারা যা 
খাঁশি তাই করে ।৯৮ তাই উৎসব অর্থে যেখানে রোমোৎসব, উদ্গম, হর্ষণ 
াকংবা কোপ বা তাণ্ডবকে বোঝাচ্ছে সেখানে প্রাচীন কালের আদম ভারতীয় 
জাতি অথবা যোগ বামাচারী লোকায়াতিক সম্প্রদায় কিংবা আজকের সাঁওতাল 
সম্প্রদায়ের উৎসবের ভেতর থেকে সেই ছাবটা অথবা সেই বজ্গাহশন 
উদ্দামতার ব্যাঁপ্তটাকে আমাদের বুঝে নিতে কোন অস্হাবধে হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, উৎসব অর্থে বলা হয়েছে ইচ্ছা প্রসব বা ইচ্ছার উৎপাঁত্ত। 
প্রাচীন মানুষ তার মনের সংপ্ত ইচ্ছাগ্ুলোকে উৎসবের মধ্যে জীবন্ত করে 
তুলতে চেয়েছে । যা হয়ান তাকে হওয়াতে চেয়েছে । যা ঘটোন তাকেও ঘটাতে 
চেয়েছে । একথা আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি । চাষ-আবাদের সময় 
প্রাচীন মানুষদের নৃত্য-গীতের মধ্য থেকে শস্যোদ্গমের উজ্জহল শন্রটা ফুটে 
উঠত ॥ তারা ভূত তাড়াতো, উৎসব ক'রে কিংবা নাচ গানের মাধ্যমে অমঙ্গল 


& মেলা ও উৎসবের দপণে 


শাশ্তকে অপসারিত করার চেম্টা করত। এইসব ইচ্ছাশান্তর প্রয়োগের চেস্টা 
থেকেই জাদুর উৎপাত্ত হয়েছে । তাই আমাদের মনে হয় উৎসবের আর এক 
নাম ইচ্ছা প্রসব অথবা ইচ্ছার উৎপাত্ত । উৎসবে মানুষ মালিত হত মনের 
অরুপ ইচ্ছাগুলোকে রূপময় করে তুলতে । অথবা তার ইচ্ছাকে, তার অভাবকে 
মানুষ আকাতওক্ষত বাস্তবের মানাঁসক প্রেক্ষাপটে উদ্গত হতে দেখতে চাইত । 
অর্থাৎ তারা তাদের কামনা সফল হওয়ার আভনয়টা উৎসবের মণ্ডে সম্পন্ন 
করত ॥ মনের ইচ্ছাকে কোন কিছুতে আরোপ করে সেই আরোপত ইচ্ছার 
সফল ছবিটাকে দেখতে মানুষ ভালবাসে । যেমন শস্‌ পাতার ব্রতানুষ্ঠান। 
এই শস্‌ পাতার ব্রততে মানুষ শস্য চায় । কিন্তু সে তার কামনাকে সফল 
করে তুলতে গিয়ে নিশ্চেম্ট হয়ে থাকে না। অবন+ন্দ্রনাথ ঠাকুর৯৯ তাঁর 


“বাংলার ব্রত'-গ্রন্থে শস্‌ পাতার ব্রতানুষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ 
করেছেন যে মানুষের আকাজঙ্ক্ষাটা প্রাতফাঁলত হয় তার নাচ-গান ও 
ক্রিয়ানুজ্ঠানে । 

মেলা 


মেলা শব্দের তাৎপষ" উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে__- (১) অনেক, 
প্রশন্ত । (২) সমাজ, সভা । (৩) তাথণাদি স্ছলে বহু লোকের সমাগম ॥ কোন 
পূজা বা মহোৎসবাঁদ উপলক্ষে এক এক স্থানে বহ লোকের সমাগম হয়, সেই 
চ্ছলে হাট বাজার প্রভৃতি বসে । বহু লোক একস্থানে মিলিত হয় বাঁলয়া 
ইহার নাম মেলা হইয়াছে 1২০ “মেলকে সঙ্গ-সঙ্গমৌ” (অমর কোষ )_ মিলন 
(1769101)5, 10101) 10 2.950121916 1059০: ) মানব সমাজে “মেলকা "স্থির 
করে নারী ও পুরুষের 'ববাহ দেওয়া হয় ॥। এই “মেলকঃ অর্থে মিলন বা 
সমূহ ॥ তাই “মেলক' শব্দাট এঁক্য কারক বা মিলন কারক । মেল (মিল + 
'ঘঞ-) এক্য, মিলন, জনতা উৎসব স্থানে লোকারণ্য-মেলা- মেলক (মেল + 
কণ ) সঙ্গ, সহবাস (মিল +ণক ) অর্থাৎ যে ব্যান্ত 'মালত হয় । 

বঙ্গীয় শব্দকোষে মেলা অর্থে “সমাজ+, “সভা”, দল'কে বোঝানো হয়েছে । 
'মেলন হ্থান” অর্থাৎ “মেলা”। “মেলন” অর্থে “সঙ্গ” “সমাগম”, সংযোগ” সঙ্গম? 
অথবা “সংশ্লেষ” । “প্রিয়া সহঃ প্রভূ বিলসয়ে সখী মেলে 1৮২১ 

তাহলে উৎসব এবং মেলা শব্দের তাৎপর্য 'নর্ণয় করতে "গিয়ে আমরা 
দেখলাম যে সামাগ্রক ভাবে উৎসব এবং মেলার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য 
নেই । জনসমাগম অথবা সমাবেশে অর্থাৎ বহুজনে একন্রিত হওয়াই হল উৎসব 
এবং মেলার বৈশিষ্ট্য । উদ্দেশ্য এবং উপলক্ষ পৃথক হতে পারে কিন্তু 
উভয়ের উপাদান এক, তা হল জনমণ্ডলণ । এই জনমণ্ডলী অসংহত, 'বাঁচ্ছন্ন 
নয়। উৎসবে এবং মেলায় যে জনতা আসে তারা সংহত এবং আঁবচ্ছিন্ন ॥ 
বহুজনের ভাবনা ন্তা সাম্মীলত হয় এই উৎসবে ও মেলায় ॥ একান্ত মন 
একটা ঘনীভূত আবেগের দ্বারা চালিত হয় । মেলা ও উৎসবে অনুষ্ঠিত গীত 


তাৎপর্য ও গুরুত্ ৯ 


শ্রবণেঃ নৃত্য দর্শনে ও নানা 'ক্রয়ানুষ্ঠানে মানুষ সমমনোভাবাপন্ব হয়ে ওঠে 
অর্থাৎ উৎসব এবং মেলা জনতাকে একই ভাবে.ভাবত করে তোলে । একই 
উদ্দেশ্যে একই 'হতার্থে পরিচালিত করে । মেলা ও উৎসব যেন বহুজন 
হিতায়-_, বহুজন সুখায়*_-। সমগ্র জনতার ইচ্ছাশান্ত তাই এক সরে গ্রাথত 
হয়। এইখানেই উৎসব এবং মেলার সবচেয়ে বড় তাৎপর্য । তাই মেলা ও 
উৎসবের জনতা কোন বিচ্ছিন্ন জনতা নয়, তা হল সম্ঘবদ্ধ জনতা ৷ সেই 
সঙ্ঘবদ্ধ জনতা মেলা ও উৎসবে সমমনোভাবাপন্ন জনতায় ( ০002100]) 
10515 ০০৬৫ ) পাঁরিণত হয় | মেলাতে বাউল গানের সমাবেশে ?কংবা কথক- 
ঠাকুরের আসরে জনতা 'নয়ান্ত্রিত হয়ে এক মনে সেই গান ও কথা শ্রবণ করে । 
শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ান্নত জনতা ধীরে ধীরে একটা সম্ান্ট মনে পাঁরণত হয় । 
এই জনতায় যেমন সাক্ষর মানুষ থাকে, তেমান নিরক্ষর মানুষও এসে জড়ো 
হয় । বর্ণ, শ্রেণী, সংস্কার, রুচির ও শিক্ষার কোন ভেদাভেদ এই জনতায় 
থাকে না। বাউলের গান অথবা সতার বেদনা কিংবা শিবের ঘরকন্নার কথা 
সকলে এই মেলা ও উৎসবে এসে শান্ত মনে শ্রবণ করে । 

মেলা ও উৎসবের কোন লোকসঙ্গীত 'ববশৃঙ্খল জনতাকেও সংহত ও 
নিয়ান্তত করে তোলে । কোন ব্যান্ট মনের রচনা ও সুর সমাম্টির মনকে চ্ছির ও 
শান্ত করে দেয় । আত্মস্থ জনতা লোক-সাহত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে অবগাহন 
করে ।॥ সমাম্ট মন, ব্যান্ট মন বা ?শজ্পর নৈকট্য লাভ করে ॥ এমাঁনভাবে একে 
অপরের সঙ্গে অন্বিত হয়ে থাকে । এই আন্বিত হওয়ার '্পছনে থাকে [তিনাঁট 
উপাদান । প্রথমতঃ সেই মেলা ও উৎসব ॥ দ্বিতীয়তঃ মেলা ও উৎসবের জনতা । 
তৃতনয়তঃ মেলা ও উৎসবে অন্াষ্তত ও প্রচাঁরত লোক-সাহিত্য ॥ যে লোক- 
সাহত্য জনতাকে শান্ত ও এঁক্যবদ্ধ করে তোলে । আশুতোষ ভর্রাচা 
মহাশয়২২ বলছেন £ 

“বশৃঙ্খল জনতাকে লোকসঙ্গীত যত সহজে শৃঙ্খলাবদ্ধ কাঁরয়া শান্ত 
করতে পারে, আর কোন ?কছুই তাহা পারে না । কারণ, লোকসঙ্গীতের সুর 
সংহত সমাজ-জীবনের মধ্যে সামাগ্রক আবেদন সৃষ্টি কারতে সমর্থ হয়, 
উচ্চতর 'কংবা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আবেদন এত সর্বব্যাপী হইতে পারে না ।» 

মেলা ও উৎসবে আমরা 'বাঁভল্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীত শুনতে পাই ! লোক- 
কবিরা কখনও মুখে মুখে আবার কখনও বা স্মৃতি থেকে উৎসবানজ্ঠানে কত 
নূতন ও পুরাতন লোকসঙ্গীত প্রচার করেন। লোক-কাঁব ও 'শজ্পীদের 
সৃজনশীলতার গুণে সাধারণ মানুষেরা আকৃষ্ট হয় ॥। মেলা ও উৎসবের একই 
মণ্ে মুখোমুখি এসে উপন্থিত হয় শিজ্পন ও শ্রোতার দল | সামাঁজক জীবনের 
সখ-দুওখ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ এবং নানা সাময়িক ঘটনার আভজ্ঞতাকে নয়ে লোক-কাঁব 
ছড়া ও গান রচনা ক"রে মেলা ও উৎসবান:ষ্ঠানের মাধ্যমে আপামর সাধারণ 
শ্রেণীর কাছে তা প্রকাশ করেন । মেলা ও উৎসবের সমমনোভাবাপন্ন জনতা বা 
রসাস্বাদনকারীর মনের সঙ্গে কাব ও শিজ্পীর মনের একটা ভাবগত এঁক্য 
চ্ছাপিত হয়। তাই লোক-কবির সঙ্গে রসাস্বাদনকারীও একই ভাব-ধারায় 


৬১০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


একাত্ম হয়ে যায়। শিল্পীর গানে ও ছড়ায় বার্ণত দৈনান্দন জীবনের সমস্যা 
ও রসঘন মূহূর্তগুলোর মধ্যে জনতার হৃদয় নিজেকে অনুসন্ধান করে। 
উংসবানূত্ঠানের মাধ্যমে লোক-কবি এবং জনতার মধ্যে সাক্ষাৎ দর্শন সম্ভবপর 
হয়। এই সাক্ষাৎ নৈকট্য লাভের মধ্য দিয়ে একের সুখ-দ7ঃখ-সমস্যা-ইচ্ছা 
ও কামনা উৎসবের জনারণ্যে প্রবাহত হয় । নারায়ণ বসু২৩ বলছেন £ 

***০1008 176 9010017700109,01 2100. 1109 ০012118101810801 5109০90 ০ 
[119 52205 7019000 200 ৬619 1109006 ৪,৬/৪1:৩ ০1 10617 00700161009 11) 
1176 ৬/0110-8,709 116-*-৮ 

এইখানেই লোক-সা'হত্য প্রচারে মেলা ও উৎসবের সার্থকতা | 'শিজ্পী ও 
জনতার মুখোম্াথখ সংযোগ ঘটে মেলা ও উৎসবের প্রাঙ্গণে (8০৪ 1০ [78০5 
€50172177707109,010) ) | 

এইসব আলোচনার সূত্রে আমাদের কাছে মেলা ও উৎসবের তাৎপর্যাট 
পারিস্ফুট হয়ে ওঠে । জনতা ও লোক-কাঁবরাই হল তাই মেলা ও উৎসবের 
প্রধান পৃজ্জপোষক 1 মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে সেই সাধারণ মানুষের কাছে 
লোক-সাহিত্য প্রচাঁরত হয় । অনুষ্ঞানীনভ“র লোক-সাহত্যের পাঁরচয় পেতে 
হলে আমাদের দেশের 1বভিল্ন মেলা ও উৎসব এবং আণ্াঁলক গীতান্ষ্ঠান 
প্রভীতির কথা জানা প্রয়োজন । লোক-সাহত্যের প্রচারের ক্ষেত্রে মেলা ও 


উৎসবের মত যুগবাহত প্রাচীন লোক মাধ্যমের ভূমিকা তাই আজ আমাদের 
কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


তাৎপর্য ও গুরত্থ ১৯. 


৯৭ 


মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


দ্বত'য় তধ্যায় 
বাংলার মেলা এবং উৎসব £ প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় 


মেলা ও উৎসব 


উৎস ও পটভূমি বিশ্লেষণ £ আমাদের বাংলা দেশের 'বাভন্ন অণুলে 'বাভন্ন 
সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে নানা ধরণের অসংখ্য মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। এইসব মেলা ও উৎসবের মধ্য থেকে বাঙালীর আপন ভাবধারার 
পারচয় পাওয়া যায় । এই ভাবধারার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য ধরা পড়ে 
বাঙালীর শিল্প-সংস্কৃতি এবং লোক-সাহিত্যে । টুসু-ভাদু গ্রানে, মুখোস 
নৃত্যে, কাঁটা ঝাঁপে, ঝাঁপান উৎসবে, গম্ভরা ও গাজন গানে এবং বাঙালশর 
শবাভন্ন ব্রতানুষ্ঠানেও শিজ্প, সংস্কীতি এবং লোক-সাহত্যের ভিন্ন ভিন্ন 
পারচয় পাওয়া যায়। মেলা ও উৎসবকে তাই আকাঁস্মক এবং খামখেয়ালী 
পূর্ণ লোক-সমাবেশ বা জনতার ভিড় মনে করা চলে না। গ্রামের নিরক্ষর 
জনসাধারণের কাছে মেলা ও উৎসব হল আনন্দ ও লোকাশক্ষার এক জীবন্ত 
বাহন । 

সমাজবাদী চন্তাধারার সমর্থন যাঁরা করেন এবং কীষিকোন্দ্রক বাংলার 
লোক-জীবনের সংগঠন ও বিকাশের কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁরা তাই আমাদের 
মেলা ও উৎসবকে বাঁচিয়ে রাখার কথা অস্বীকার করেন 'ন। রবীন্দ্রনাথ এই 
জন্যেই বাংলার পল্লীজীবনে মেলার প্রয়োজনীয়তাকে উপলাব্ধ করোছলেন । 
তাই আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবের গর্ত্ব অনস্বীকার্য । কারণ দেশের 
মেলা ও উৎসবগ্ীল সাহত্যরস ও ধর্মীশক্ষার এক সফল প্রচারভাম । 

বাঙাল জাতির সাহত্য ও সংস্কীতর উত্থান পতন ও [িবকাশের ধারাটি 
পর্যালোচনা করবার সময় বাঙালীর লোক সমাজের স্বরুপ ও সমাজ গঠনের 
ইতিহাসের কথাটাও তাই আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ সাহত্য ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বুগধর্ম ও সমাজধর্ম মানসিক মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। 
যুগধর্মের বাতাবরণে মানুষ যেমন লালিত পালিত হয়, সেই ভাবে সাহত্য 
ও সংস্কীতিও সমানভাবে সুগঠিত হয়। সাঁহত্য হল মানাসক সম্পদ । যা 
মানুষের চিন্তা, বোধ ও বাত্ত থেকে উৎপন্ন । দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ১ 
আলোচনা থেকে আমারা জানতে পার যে-প্রাচীন নরনারীর কাছে গান ও 
আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে একটা কাজের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল । তাদের গান ও 
আনন্দ প্রকাশের মধ্যে কামনা ও জাদু ব*বাসও জেগে থাকত । সেই কামনা ও 
জাদু বিশ্বাস থেকে জন্ম নিত তাদের আচরণীয় অনুষ্ঠান ও শিজ্পকর্ম। 
ধাদ্বেদ সংহতার প্রাণবস্তু হল কামনা । মুখে মুখে রচনা করা এইসব কাঁবতা 
বাগ্রানের সংকলনের মধ্যে কামনাটাই বড়ো হয়ে উঠেছে । এইসব মন্ত্র কোনও 
না কোন কাজে বা অনূষ্ঠানে 'বানয়োগ হত । পার্থব বস্তুর কামনাকে ঘিরেই 
খগ্বেদের এই কাঁবতা বা গ্রানগুলির সৃম্টি। অর্থ অন্ন, পশু, পুত্র ও. 


শনরাপত্রা প্রভাতি পার্থব বস্তুর জন্যে মানুষের একাঁনষ্ঠ কামনা | কিন্তু এই 
সম্পদের প্রার্থনা ব্যান্তর জন্যে নয়, তাহল সমাঁন্টর জন্যে বা গোম্ঠীর জন্যে । 
অর্থাৎ আমার জন্যে নয়_তা হবে আমাদের সকলের জন্যে । সম্পদ প্রার্থনা 
সর্ব-সাধারণের জন্যে ও সকলের মধ্যে সমান ভাবে বিতরণ করে দেবার জন্যেই 
এই আন্তাঁরক কামনা জানানো হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন কম“ ও বাত্তকে 
অন্যতম সহায় করে প্রাচীন মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গান করেছে । কবিতা 
রচনা করেছে । যেমন-_ 

“***পৃঁথবর পিছিয়ে পড়া মানুষদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে 
পারা তথ্যের ভিত্তিতে আমরা মনে করতে পার, আদম সমাজে কাজ বা 
উৎপাদন 'ক্রিয়া ছাড়া গান হয় না এবং গান ছাড়া কাঁবতা হয় না এবং জাদু 
শাবেশবাসগত অনজ্ঠান (11081 ) আঁদম মানুষের কাছে জীবন সংগ্রামের _ 
উৎপাদন ক্রিয়ার একটি অন্যতম সহায় । খশ্বেদ ষাঁদ প্রাচখন সমাজের গান 
ও কাবতার সঙ্কলন হয়, তাহলে সে গান বা কাবতার সঙ্গে কাজের অতএব, 
জাদু অনুষ্ঠান বা 11609] এরও-_-কোনো-না কোনো প্রকার আদ সম্পক 
অন্যামত হতে বাধ্য ।৮২ 

পাণ্ডত ও গবেষকগণের সিদ্ধান্তে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, 'বাভন্ন 
নৃ-গোষ্ঠীর শোণিত মিলনে বাঙালী জাতি ও তার শিজ্প সংস্কাঁতর উদ্ভব ও 
বকাশ হয়েছে । সেই শিল্প সংস্কীতর বিকাশের আড়ালেও 'বাঁভন্ন সংস্কৃতির 
এক আঁভন্ন মলন কাজ করেছে । তাই বাঙালশী জাত ও সংস্কাতিকে “সংকর 
জন? এবং “সংকর-সংস্কীতি* বলা যেতে পারে । বাঙালশর মেলা ও উৎসবে এই 
“সংকর-সংস্কাতি*র কিছ পাঁরিচয় পাওয়া যায় । এর নেপথ্যে যে কারণ আছে 
তা বিশ্লেষণ করলে আমাদের বন্তব্যাট পারস্ফুট হবে । সুপ্রাচীন বঙ্গভীমিতে 
আর্য সংস্কীতির বীজ রোপত হবার আগে আধে'তর সংস্কাতির প্রাণস্পন্দন 
অনুভূত হয়। প্রান্তন প্রাগার্য জনগোম্ঠী ছিল সেই সংস্কীতির ধারক । 
প্রধানতঃ এরাই ছিল আস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভাতি জনগোষ্ঠীর অন্তভুন্ত। এই 
প্রসঙ্গে গোপাল হালদার৩ মনে করেন যে- যারা বাংলাদেশের আঁদবাসী তারা 
বাংলাভাষী ছিল না। তাদের ভাবা ছিল “হিন্দ-আর্য, । নৃ-বিজ্ঞানের মতে 
বাংলার প্রাচীনতম মানুষেরা ছিল আস্ট্রিক গোম্ঠর অস্ট্রো-এঁশিয়াটিক জাতির 
মানুষ । এ ছাড়াও প্রাচীন বঙ্গভূমিতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 'বাভন্ন শাখা প্রশাখার 
আঁধবাসীরা বসবাস করত । এরা কোনো এক সময়ে পাশ্চমবাংলায় ও মধ্য 
বাংলায় বসাঁত চ্ছাপন করেছিল । বিহারের ছোটনাগপুর অণ্লের ওরাণ্ড প্রভাতি 
শ্রেণির মানুষেরা দ্রাবিড় গোম্ঠীর-ই অন্তর্গত একটা ভাঙা ভাঙা ভাষায় কথা 
বলে । তাই 'বিদশ্ধ পাঁণ্ডিতগণ মনে করেন যে বাঙাল জাতির 1নচের তলায় 
অনৃ-আর্য ভাষী জনগোম্ঠীর প্রভাব ও সংস্কীতির এক মজবূত স্তর গাঁথা হয়ে 
আছে । সেই স্তরের ওপর বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতির আধর্ণকরণ স_সম্পন্ন 
হয়েছে । এরই ফলে সহদ্‌ঢ্ ভাবে গড়ে উঠেছে বাঙালীর শিজ্প-সংস্কৃতির ওপর 
তলার কাঠামো । কালক্রমে ওপর ও 1নচের মধ্যে শোঁণত মীলনের ফলে 1বকাশ 


৯১৪ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


লাভ করেছে বাঙালীর সংকর-সংস্কীত। যে সংস্কীতর মধ্যে 1নাবড়ভাবে 
বাসা বেধে আছে আর্ধ-অন-আধের এক সধামাশ্রত রুপ ॥ এই রুপাবয়বেই 
প্রাতফাঁলত হয় বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৷ ভাষা, ধর্ম ও সংস্কীতর ক্ষেত্রে 
আর্ষেতর মানব গোষ্ঠীর একাঁট বৃহৎ অংশের আযঁকরণ সম্পন্ন হবার পর 
উভয়ের মধ্যে চ্থাঁপত হল আঁত্ক মিলন । এই পারস্পারক মাীলন, আদান- 
প্রদান ও আধরবকরণের ফলে বাঙালশ সংস্কৃতির ওপর তলার কাঠামোট 
অলংকৃত হয়ে উঠল বটে, 'কন্তু তার 'নচুতলার বাঁনয়াদে দ্রাঁবড়, আস্ট্রক ও 
অধুনা 1বলঃপ্ত বাভল্ন নৃ-গোষ্ঠীর আত্ম-মাহমা-জাঁনত ধ্বান ও স্পন্দনাট 
জেগে রইল । সেই জন্যে অনেকে মনে করেন যে বাঙালী জাতর নিচু তলার 
সভ্যতা ও সংস্কাঁতর মধ্যে সেই পৃব্তন প্রাগ্ার্য সংস্কৃতির প্রভাব আজও 
বতমান- তারাই অন্তাজ এবং সমাজের পাছয়ে পড়া মামুষ । অথবা এদের 
তলায় ধারা আঁদবাসী সম্প্রদায় তাদের মধ্যেই পৃবতন প্রাগার্য সংস্কীতির 
প্রভাব 'বদ্যমান । 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আভমত ব্যন্ত করেছেন তা হল এইরুপ £ 

«ভারতবর্ষে প্রবেশ কাঁরয়াই আধণ্গণের সাঁহত এখানকার আদম 
আঁধবাসীদের তুমুল বিরোধ বাঁধয়াছল । এই 1াবরোধে আযণগণ জয় হইলেন 
_-কন্তু অনার্ধেরা আদম অস্ট্রোলয়ান বা আমোরকগণের মতো উৎসাদত 
হইল না, তাহা আর্ধউপাঁনবেশ হইতে বাঁহক্কৃত হইল না তাহারা আপনাদের 
আচার-বচারের সমন্ত পার্থক্য সত্বেও একট সমাজতন্ত্র মধ্যে স্থান পাইল । 
তাহ্যাঁদগকে লইয়া আর্য সমাজ 'বচিন্তর হইল 1৮৪ 

দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়েরং আলোচনা থেকেও এ কথা প্রমাণিত যে প্রাচশন 
কাল থেকেই আমাদের দেশে উন্নত এবং সভ্যসমাজের পাশাপাশি “প্রাকৃত 
প্রাচীন সমাজ সহাবস্থান করেছে ।” এই সহাবন্থানের জন্যে প্রাচঈন সমাজের 
ধ্যান-ধারণা, আচার-বিচার ও সংস্কার প্রভাতি উন্নত সমাজের মধ্যে সংক্লামিত 
হয়ে গেলেও যেতে পারে । 

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এই আলোচনা থেকে আমরা আরও অনুমান 
করতে পার যে সেই সভ্যসমাজের ওপর অনুল্রত আ'দবাসঈদের ধ্যান-ধারণা 
ও আচার-অনজ্ঠানের একটা প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাঁবক । আমাদের দেশের 
পাঁণ্ডত ও গবেষকগণ এই আঁদবাসাদের 1বাভল্ল নামে ভূষত করেছেন । যেমন 
অনার্ধ বা আর্ধপর্ব বা আধযে তর কিংবা দ্রাবিড় । এরাই হল আমাদের দেশের 
আদম কোম ( 12198] ) সমাজ | এই ট্রাইব্যাল সমাজের বোশম্ট্য বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ এই. কারণে যে এইসব অনুন্ষত জাতিদের অব্দান উন্নত সভ্য- 
সমাজের মধ্যে অক্ষুগ্র হয়ে আছে। তাই সভ্য-সমাজের ওপর ভারতায় 
আ'দবাসীদের ধ্যান-ধারণা এবং আচার-অনুষ্তানের প্রভাবকে কোন মতেই 
অস্বীকার করা যায় না । আণ্ীলক ভেদে আদিবাসী সমাজের ধ্যান-ধারণা ও 
আচার-অনুজ্ঠানের প্রভাব ভারতবর্ষের 'বাভন্ন সভ্য সমাজের উৎসব ও আচার- 
অনুষ্ঠানের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে আছে । কারণ--“**'অনাধ“দের এই দেশে প্রবেশ 


প্রসঙ্গ ও পারচয় 


করবার পর শক্ত ও সংস্কৃত আর্যদের চিন্তাধারার মধ্যে ছু ছু 
৪৭৮ অনার্ধ-ীব*বাস প্রবেশ করোছিলো ।**-এ প্রসঙ্গে এ. বব. কীথের মত 
_-গ্হানীয় অসভ্য মানুষদের নানান ধ্যান্জগ্লারণা আর্যদের ধ্যান-ধারণার 
রা “সেশদয়ে? গিয়োছিলো 1৮৬ 
আধেতর ও আধভাষী মানুষের সংস্পর্শে এসে আর্যঅন-আর্ষের যে 
শোণত ীমলন সম্পন্ন হল তার ফলে বাঙালশ জাতির ওপর তলায় বৌদ্ধ, জৈন 
ও ব্রান্মণ্য সংস্কাতির এক মাঁলত 1ীবজয়বাতাঁ ঘোঁষত হয় । এখানে একটা 
শবষয়ের উল্লেখ আশা কার অগপ্রাসাঙ্গক হবে না যে পরবতাঁকালে এই ব্রাহ্গণ্য 
সংস্কীতির প্রচারকেরা তন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করোছিলেন। এই তন্ত আত 
প্রাচীন এরং একেবারে গোড়াতে এই তন্ত্র আধযেতির জাতিসমহের মধ্যে ব্যাপ্ত 
ছল ॥ এই আর্ষেতর জাতরাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কাতির [বিরোধী শান্ত রূপে দেখা 
ণদয়োছল । তাই ব্রাহ্গণ্য সংস্কাঁত প্রাতষ্ঠার প্রচারকেরা তন্তের সঙ্গে আপোষ 
করার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করোছলেন । তাই বাঙাল জাতর ওপর 
তলার বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্গণ্য সংস্কাীতির 'বজয়বাতার মধ্যে তন্ত্রের পাঁরচয় 
পাওয়া যায় । ঘা হোক বাঙালন সমাজের 'ত্র-স্তরে দেখা দিল যথাক্রমে নাগ্ারক 
সমাজ, গ্রামীণ সমাজ এবং সর্বশেষ ভরে রইল অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের 
সমাজ । বাঙালীর এই ত্রি-্ভর সমাজক কাঠামোয় অন্ত্যজ শ্রেণী মানুষের 
সংখ্যাই বোশ ॥। একথা আগেই বলা হয়েছে ষে এই ইতর জাতর ধমনীতেই 
প্রাগার্য সংস্কীতর শোঁণিত ধারা বহমান ॥। আমাদের মঙ্গল কাব্যগীলতে এই 
সামাঁজক ন্র-ন্তওরের পাঁরচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রস্তকরবী নাটকেও 
আছে এই 'ন্র-স্তর । একাঁদকে রাজা যে হল ধনভোগীী নাগাঁরক সমাজের 
প্রতানাঁধ । ফাগুলাল প্রভাতিরা হল ধন উৎপাদনকারী গ্রামীণ সমাজ আর 
পালোয়ান প্রভীত হল অন্ত্যজ শ্রেণী মানুষের সমাজ । বাঙালী জাতির 
এই সামাঁজক ত্রিচ্ভরের পাশাপাশি বাঙালী লোক-সমাজেরও শ্রেণী বিন্যাস 
আমাদের চোখে পড়ে । এই লোক-সমাজের ওপর তলার কাঠামোতে রয়েছে 
ব্রাহ্মণ্য সংস্কীতির [িজয়-বৈজয়ন্তী, "দ্বিতীয় তলায় নিয়তর সমাজ আর একেবারে 
শানচের তলায় অবস্থান করছে বাংলার প্রাচীন কোম সম্প্রদায় । এরাই হল 
অনগ্রসর আদিবাসী সম্প্রদায় । এই উপোঁক্ষিত াচুতলার সমাজের কথা উপেক্ষা 
করলে বাঙাল সংস্কীতির সম্যক পাঁরচয় পাওয়া যাবে না। কারণ বাঙালীর 
ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুন্ঠানের মধ্যে সেই ট্রাইব্যাল সমাজের প্রভাব ও 
পাঁরচয় অঙ্গীভূত হয়ে আছে । বাঙালী জাতির ভ্তর বন্যাসের তৃতীয় শ্তরে 
অন্ত্যজ সমাজ এবং বাঙালী লোক-সমাজের কাঠামোর শেষ ধাপে আঁদবাসী 
সমাজ অবস্থান করছে । যে সমাজ আজ পর্বতে, মাঠে, নদীতীরে, জঙ্গলে এবং 
জনবহবল নাগাঁরকসমাজ থেকে বহ্দ্‌রে বসবাস করছে । তাদের ধ্যান-ধারণা 
ও আচার-অনষ্ঠানের রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে বাঙালীর মেলা ও উৎসব, বার 
ব্রত এবং টুসু, ভাদু প্রভৃতির মত বাংলার প্রাচীনতম গ্রামীণ লোক-উৎসবের 
প্রীতি আমাদের দর্ান্ট দিতে হবে। কারণ বাঙালীর [বিশেষ বিশেষ মেলা ও 


১৬ মেলা ও উৎসবের দণে 


উৎসবের 'বাঁভন্ন আচার-অনষ্ঠানের মধ্যে বাংলার প্রাচদন কোম সম্প্রদায়ের 
ধ্যান-ধারণার পািচয় পাওয়া যেতে পারে । বাংলার লোক-সাহত্যে অন্ত্যজ ও 
আঁদবাসী সমাজের পাঁরচয়ও গাঁথা হয়ে আছে। সেইসব লোক-সাহত্যের 
পাঁরচয় পেতে গেলে বাঙালীর মেলা ও উৎসবের মধ্যে এসে আজ আমাদের 
দাঁড়াতে হবে । যুগ পরম্পরায় বাংলার গ্রামীণ মেলা ও উৎসবকে মাধ্যম করেই 
মেলা ও উৎসবাঁনভ“র বাংলার লোক-সাশহত্য মুখে মুখে প্রচারত হয় 
জনমণ্ডলর মধ্যে । আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রচার মাধ্যমগ্ীল অপেক্ষা মেলা 
ও উৎসবের মত প্রাচীন লোক মাধ্যম লোক-সাহত্য প্রচারে একট বিশেষ 
ভাঁমকা পালন করে। কারণ এই মাধ্যম না থাকলে প্রাচশনের সঙ্গে নবশনের 
সংযোগ সাধন সম্ভবপর হত না। মেলা ও উৎসবে অনুষ্ঠিত আচার-আচরণ, 
পালনীয় 'রুয়ানুষ্ঠান এবং গত ও পঠিত লোক-সাহত্যের মধ্যে প্রাচীন কোম- 
সমাজ এবং শবাভন্ন নৃ-গোষ্ঠী সাম্মীলত সেই আধেতর সমাজের অসংবদ্ধ 
িক্প-সংস্কাতি ও ধ্যান-ধারণা 'কংবা আচার-অনুচ্ঠানের অসংলগ্র, অস্পন্ট, 
1ববর্ণ চেহারাটি ধরা পড়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উীঁড়য়ে দেওয়া চলে না। 
1বশেষতঃ বাঙালীর ব্রত উৎসবের মধ্যে প্রাচীন সমাজের ধ্যান-ধারণার পাঁরচয় 
পাওয়া যায় । প্রাচীন কালের আদম মানুষেরা মনের অতল তলে সাঁণ্ত 
কামনাকে সফল করার পথে নকল নাচ-গ্বানের আশ্রয় গ্রহণ করত । এর দ্বারা 
তারা মনে করত যে তাদের অন্তগ্রা্ছত কামনা বুঝ বা সফল হয়ে উঠবে ॥ এটা 
ছিল আদম মানুষদের একটা শবাঁচত্র শ্বাস । এটাকে জাদু ীবশবাস বা 
178.51০9 বলা যেতে পারে । অর্থাৎ কল্পনার হাতিয়ার 'দয়ে অজেয় প্রকাঁতিকে 
বশীভূত করার এক অদম্য প্রচেম্টা। একদিকে বান্তবের কঠোর-কঠিন জীবনের 
অমাীমাংাঁসত সমস্যা, অন্যাঁদকে কাজ্পাঁনক রণশয্যায় শায়ত সেই কঠিন 
জীবনের সমস্যাটি পরাভূত ॥ তাই' তারা জয়ের নেশায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে 
উৎসবে মেতে উঠত । মনে মনে [ব*বাস করত অজেয় প্রকীতি পরাভূত হয়েছে । 
বাংলার প্রাচীন মেয়েলী বত উৎসবের মধ্যে এই ধ্যান-ধারণার পাঁরচয় আমরা 
পাই । যেমন শস্‌ পাতার ব্রত । এই শস পাতার ব্লততে মানুষ শস্যের কামনা 
করে। যে ব্রতাঁট বর্ধমান অণ্চলের মেয়েদের মধ্যে “ভাঁজো” নামে পাঁরচিত। এই 
প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন ঃ 

“সে যে 'ক্রয়াটা করছে তাতে সাঁত্যই ফসল ফাঁলয়ে যাচ্ছে এবং ফসল 
ফলার যে আনন্দ সেটা নাচ গান এমনি নানা ক্রিয়ায় প্রকাশ করছে । বধধমান 
অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্‌ পাতার বত বা ভাঁজো, ভাদ্র মাসের মন্হনযন্ঠী 
থেকে আরম্ভ হয়ে পরবতণ শুক্রা ছ্বাদশশীতে শেষ হয় । মন্হনষম্ঠীর পৃব€ দিন 
পণ্চমশী গতাঁথতে পাঁচ রকমের শস্য- মুগ, অড়হর, কলাই, ছোলা- একটা পাত্রে 
ণভাঁজয়ে রাখা হয় ; পরাঁদন ষম্ঠ পুজায় এইগঞ্ীল নৈবেদ্য দিয়ে বাঁক শস্য 
সরষে এবং ইঞ্দুর মাঁটর সঙ্গে মেখে একটা নতুন সরাতে রাখা হয় ; দ্বাদশন 
পর্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রাতাঁদন এই সরাতে অজ্প অল্প জল দিয়ে চলে ; 
চার পাঁচ দিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কাঁরত হতে থাকে তখন জানা যায় এ 
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মেলা"”২ 


বৎসর শস্য প্রচুর হবে এবং মেয়েরা তখন শষ্য উৎসবের আয়োজন করে । ইন্দু 
দ্বাদশীতে এই উৎসব ; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান । 
নিকোনো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্র চিহ্ন দেওয়া আলপনা ; কোথাও মাটির 
ইন্্রমূর্তিও থাকে । এই বেদীর চাঁরাঁদকে পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন-আপন 
শস্‌ পাতার সরাগদাল সাজিয়ে দেয়, তার পর সাত আট থেকে কুঁড়ি পণচশ 
বছরের মেয়েরা হাত ধরাধাঁর করে বেদীর চারাদক ঘিরে নাচ গান শুরু করে। 
উঠানের এক অংশে পদারি আড়ালে বাদ্যকর তাল দিতে থাকে ঃ 
ভাঁজো লো কলকলান+, মাটির লো সরা, 
ভাঁজের গলায় দেবো আমরা পণ ফুলের মালা 1""" 

এরপর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে মুখে ছড়া কাটাকাটি করে-সমন্ত রাত 
দুই দলের নাচ গান ছড়া কাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারারা 'ঝাঁক- 
মাক ।""*এর পর রান্ন শেষ, মেয়েরা আপন আপন শস পাতার সরা মাথায় 
শনয়ে পুকুরে কিংবা নদীতে 'বসর্জন দিয়ে ঘরে আসে । এখানে শস্যের 
উদ্গমের কামনা সরাতে শস্য বপন ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হলো এবং অনজ্ঠান 
শেষ হলো উৎসবের নৃত্যগীতে ***? 

এই জাতীয় খাঁটি মেয়োল ব্রতগীলর ছড়া-আলপনা ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের 
মধ্যে একটা জাঁতর মানাঁসকতা ও চন্তা রাজ্যের ছাপ আমাদের কাছে 
পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কাতগত মূল্যায়ন 
শনধারণের উপাদান উপকরণ হিসেবে বাঙালীর এইজাতীয় ব্রত উৎসবের 
আবেদন ও মূল্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ সমাজ [বকাশের প্রাচীন আচার 
অনূম্ঠান ও ধ্যান-ধারণার প্রাতিচ্ছাব এইজাতীয় ব্রতগীলর মধ্য থেকে প্রকাশ 
হয়ে পড়ে । কারণ আমাদের সমাজের অনগ্রসর মানুষদের নৃত্য গীতোৎসব 
সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানে তাদের জাদীবশবাস আজও সচল হয়ে ওঠে। মনের 
কামনাকে তারা সেইসব ক্রিয়ানুস্ঠানের মধ্য "দয়ে প্রকাশ করে ও কামনা সফল 
হবার স্বপ্ন দেখে । সেই প্রাচীন জাদবিশবাস ও ধ্যান-ধারণার পারিচয় বহন 
করে নিয়ে বেচে আছে আজকের খাট মেয়োল ব্রত উৎসবগাল । এমন করেই 
উৎসবের দীর্ঘ অববাহিকার পথ ধরে ষ্গপরম্পরায় প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস, 
সংস্কার ও অনুভূতি আমাদের সামনে প্রবাহত হয়ে চলেছে । ব্রত উৎসবের 
মুলে থাকে দশজনের কামনা । আর সেই কামনাকে চাঁরতার্থ করার উদ্দেশ্যেই 
দশজনে াঁলত হয়ে অনুজ্ঠান পালন করে । আদম সমাজের মানষেরাও 
দশজনে মলে অর্থাৎ সমন্বিত হয়ে কর্মোদ্যমে মেতে উঠত । আদম মানুষদের 
এই আচরণ ধর্মটর পিছনে যে সত্য ও বিশ্বাস ছিল তা হল দশজনে মিলে 
কাজ করতে হবে । তাই আঁদম সমাজে একক প্রচেম্টার কোন মূল্য নেই। 
গ্রোম্ঠীবদ্ধতার মধ্য দিয়ে মানাসক মূল্যবোধকে প্রকাশ করা হত । সে নাচই 
হোক, গানই হোক অথবা কোন কাজই হোক বা উৎসব হোক । ব্রতধারার 
মধ্যেও এই গোম্ঠীবদ্ধতা আমাদের চোখে পড়ে । কামনা সফল হওয়ার 
কাজ্পনিক ছাবটাকে তারা হাস্যে, লাস্যে, গীতি-কথায় এবং নৃত্যে ও আলপনায় 


১৮ মেলা ও উৎসবের দপণণে 


মৃত" করে তোলে । আজও ষখন আমরা ভাদু ও টস: গ্রীতোৎসবে নর-নারীর 
ভাবাবেগকে লক্ষ্য কার তখন তার মধ্যে সমাম্টর 'কজ্পনানহভূতিকেই প্রত্যক্ষ কার। 
সেখানে গ্রামের নিরক্ষর পুরুষ ও রমণী সমবেতভাবে এইসব নত্যগীতোৎসবে 
মেতে ওঠে । আনন্দ-উৎসবের মধ্য ?দয়ে এইভাবে গ্রামীণ মানুষের গোম্ঠীবদ্ধতার 
পাঁরচয় পাওয়া যায় । মেলা ও উৎসবে এইসব গ্রামীণ জনতা অংশগ্রহণ করে 
1শজপর সঙ্গে সমমনোভাবাপল্ন হয়ে ওঠে । একদল উৎসব করে, আর একদল 
সেই উৎসবে আনন্দের অংশণদার হয় । একদল উৎসবকারী, অন্যদল মেলা ও 
উৎসবের অংশগ্রহণকারী । এমাঁন করে বাঙালীর মেলা ও উৎসবে দশজনে এক 
হয়ে যায় । তাই মেলা ও উৎসবে সবাই মিলে একই সঙ্গে একই কথা ভাবে । 
খশজপীর গান গাওয়ার সঙ্গে শ্রোতার মনও নীরবে গান গায় ॥ মেলা ও উৎসবে 
একদল আচার-অনুষ্ঠান পালন করে অন্য দল তা দেখে কল্পনায় সেই আচার- 
অনুষ্ঠান পালন করার স্বাদ গ্রহণ করে । মেলা ও উৎসবে গীত এবং প্রচারত 
লোক-সাঁহত্য শ্রবণ করে অন্যেরা আনন্দ ও শক্ষা লাভ করে । এইভাবে নিরক্ষর 
মানুষের হৃদয় রাজ্যে লোক-সাহত্য নানা আবেদন স্যান্ট করে চলেছে 
বরামহশীনভাবে । সব থেকে বড়ো কথা হল যুগ পরম্পরাগত মেলা ও উৎসবের 
মধ্য থেকে প্রাচীন মানুষদের ধ্যান-ধারণা, আচার-অনষ্ঠানের নানা ইাঙ্গত 
ও এীতিহ্য নানা রূপে আমাদের সামনে প্রাতফাঁলত হয় । তাই হীতিপূর্বে 
আমরা বাঙালী জাতি ও তার সংস্কীতকে “সংকর জন" বা সংকর সংস্কীতি 
বলে এসোছ । বাঙালীর মেলা ও উৎসবের মধ্যেও এই “সংকর সংস্কাতি'র 
পারচয় পাওয়া যায় । এই “সংকর সংস্কীতর তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ করতে 
গিয়ে ইতিপূর্বে আমরা আর্ধ ও অন আর্ষের মিলনের কথাও আলোচনা 
করোছ। সেই আলোচনার পাঁরপ্রোক্ষতে খাঁটি মেয়েলী ব্রত সম্পর্কে বাংলার 
ব্রত?” গ্রন্হে যে আলোচনা আছে তার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন । কারণ 
বাঙাল জাত ও তার সংস্কাতকে বোঝার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আছে বলে 
আমরা মনে করি । যথা--“**ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবষের 
মধ্যে আযেণরা যাদের দেখা পেলেন, তাঁদের ডাকলেন তাঁরা “অন্য ব্রত” বলে। 
এটা ঠিক যে-আর্ষেযরো আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব “অন্য বত+_ 
ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতন, বুড়ো-বাঁড়, দলপাঁত, গোম্ঠপাঁত, যোদ্ধা, কুষাণ 
_ নিজেদের আচার-অনুজ্ঠান দেবতা-অপদেবতা কলাকৌশল ভয় ভরসা হাঁসি- 
কান্না নিয়ে বাস করাঁছল ৷ এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা 
এলেন এবং এ দেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য এবং না-আবধ্ণয বা 'অন্য 
ব্ত'দের মধ্যে সবাঁদক দিয়ে, এমন কি বিয়েতে এবং ভোজেতেও, আদান-প্রদান 
চলাছল । পুরাণের দেবদেবীর উৎপাঁত্তর ইতিহাস এই আদান-প্রদানের 
ইতিহাস ; ধমনিহদ্ঠানের দিক 'দয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই 
কেবল এই মেয়েলী ব্রতগ্ীলর মধ্যে দিয়ে আমরা সেইসব ?দনের মধ্যে গিয়ে 
পাঁড় যেখানে আমাদের পৃর্বতন পুরুষ অন্য ব্লতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন 
দোঁখ । পর পর স্তর পড়তে পড়তে মাটির ওপরের অংশ ক্রমে নীচে চলে যায় ; 
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তখন পুরোনো 'জানস বা পাঁথবীর পুরোনো জীবজন্তুর সন্ধান নীচের: 
তলায় গিয়ে জমা হয় | মানুষের ইতিহাসও তাই । মানুষ যতই অদল-বদলের 
মধ্যে দিয়ে চলুক না কেন, এমন কতকগুলো জায়গা থাকে যার মধ্যে মানুষের 
পূর্ব পূর্ব সাঁণ্চত জানসগুলি ভাঁজের পর ভাঁজ পরে পরে সাজানো থাকে ; 
আলমারতে তাঁর নিজের ব্যবহারের ছেলেবেলা থেকে বুড়ো-বয়সের পরনের 
কাপড়, খেলার ট্ীকটাকি, নানা খাতাপন্র আসবাবের মতো । 

সব উপরে হিন্দ; অনযত্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গোরক-__এমান সব 
নানা মাঁটর একটা খুব মোটা রকমের ভ্তর ; তারপর বোদিক আমলের মূল্যবান 
ধাতু ষ্ভর ; তার তলায় অন্য-ব্রতদের এইসব ব্রত-_-একেবারে মাঁটর বুকের 
মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে**" |” মেলা এবং উৎসব ও 'বাঁভন্ন শ্রেণীর ব্রতধারার 
মধ্য থেকে সেই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণার 
পাঁরচয় বার হয়ে আসে । ধর্ম বোধে আচ্ছন্ব, আচার-ীবচারে 'নম্ঠা, সংস্কার ও 
গব*্বাসের বাতাবরণে লালিত বাঙাল লোক সমাজের সেই অন্ত্যজ শ্রেণীর 
আচার অনুষ্ঠানের পরিচয় বাংলার মেলা, উৎসব ও ব্লতানজ্ঠানে পাওয়া যায় ।. 
লোককাঁব তার কথা ও গানে, ছড়া ও গাথায় সেইসব ধ্যান-ধারণা ও আচার- 
অনষ্ঠানকে ভাষায় মূর্ত করে তোলে । এমান করেই আদম সমাজের 
মানুষদের প্রাচীনতাকে অনুষ্ঠানে ও লোক-সাহত্যে ধরে রাখা হয়। যুগ- 
বাঁহত এইসব মেলা ও উৎসবের পাঁরচয় তাই আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য- 
পূর্ণ । কারণ, কোন প্রাচীন কৌম সমাজ স্বতন্ত ও বিচ্ছিন্ন হবার দরুণ আজ 
অবলযপ্ত হয়ে গেছে । কিন্তু তাদের ধ্যান-ধারণার কোন অবশিল্টাংশ কোন 
উৎসবের আচার-অনভ্ঠানের মধ্যে আজও হয়ত বেচে আছে । সেই আফে“তর 
জাতির মানীসকতা, কোন জাদ বিশ্বাস অথবা ধমণবোধ মেলা ও উৎসবকে 
মাধ্যম করে আজও বত্মান কালের মানুষের কাছে অনুষ্ঠিত হচ্ছে । সংহত 
সমাজের সভ্যতার দর-দালান থেকে সেইসব ভাস্পম্ট, অসংবদ্ধ সংস্কার, 
ীব*বাস ও আচার-অনুজ্ঠানকে উপেক্ষা করা চলে না। সেইসব অসংবদ্ধ ধর্ম 
বোধে উদ্বদদ্ধ সংস্কার ও আচার-অন্নন্ঠানকে 'িনয়ে যেসব লোক-সাহিত্য সৃষ্টি 
হয়েছে সেগ্াল আমাদের কাছে তাই উপেক্ষণীয় নয় । সভ্য সমাজের অগোচরে 
অনগ্রসর ও ছয়ে পড়া মানুষের ধর্ম, সংস্কার এবং লোক-সাঁহত্যকে 
উপলা্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আছে । রবীন্দ্রনাথ* এইসব অনগ্রসর শ্রেণির 
সাহত্য ও 1শপকলাকে উপেক্ষা না করে বলছেন ঃ 

“**দেশের সাধারণের মধ্যে আউল বাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা 
একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নয় ; ভদ্র সমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম প্রচেম্টার 
চেয়ে তার মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে ; সে-সব সম্প্রদায়ের যে সাঁহত্য 
তাও শ্রদ্ধা করে রক্ষা করবার যোগ্য-_-কিন্তু ওরা ছোট লোক । 

সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত, ভাব প্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা 
পেয়ে থাকে । আমাদের দেশে ভদ্ুসমাজে তা লোপ পেয়ে গেছে বলে আমরা 
ধরে রেখোছ সেটা আমাদের নেই। অথচ জনসাধারণের নৃত্যকলা নানা 


৯০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


আকারে এখনো আছে--কিল্তু ওরা ছোটোলোক ॥। অতএব ওদের যা আছে 
সেটা আমাদের নয় । এমনাঁক সুন্দর সাানপুণ হলেও সেটা আমাদের পক্ষে 
লজ্জার বিষয় । ক্রমে হয়তো এ সমস্তই লোপ হয়ে যাচ্ছে; 'কলম্তু সেটাকে 
আমরা দেশের স্মাতি বলেই গণ্য কার নে, কেননা বস্তৃতই ওরা আমাদের 
দেশে নেই ।” 

রবীন্দ্রনাথের এই বন্তব্য ও য্াান্তকে অনুধাবন করে আমাদের সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন হল দেশের প্রাচীন ও যুগবাঁহত মেলা ও উৎসবের ভেতর থেকে 
লোক-সাহিত্য ও শিল্প সংস্কাত সংগ্রহ করা । মেলা ও উৎসবে স্বতঃস্ফুত 
ভাবে লোককাঁব ও 'শন্পশগণ সমবেত হয় । সেখানে ভাব প্রকাশের কোন 
কীত্রমতা থাকে না । আশুতোষ ভর্টাচাষ১০ ১৩৬৮ সালে পুরীলয়া জেলায় 
লোক-সাহত্যের উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাংলার সংস্কাঁতর 
একাটি লঃপ্তপ্রায় সম্পদের সন্ধান পান । ইহা ছো নামে পাঁরাচত এবং লৌকিক 
নৃত্যনাট্য । শ্রীভট্রাচার্য বলছেন ঃ 

«-*মুখোসের ব্যবহার ইহার প্রধান বৌশিম্ট্য এবং লৌকিক রামায়ণ 
মহাভারত পুরাণ_ ইহার বিষয়বস্তৃ ।-*-এই নৃত্যনাট্যের সঙ্গে ষে সঙ্গীত যত 
আছে, তাহা লোকসঙ্গীত এবং যে পুরাণ কাহিনী আছে, তাহাতেও লোকক 
রূপ প্রবেশ কাঁরয়াছে। সুতরাং ইহা লোক-সাহত্য অনুশীলনেরই একাঁট 
অঙ্গ-*"।» সেইজন্যে আমাদের মনে হয় যে বাংলার মেলা ও উৎসব হল বাংলার 
1শজ্প সংস্কীত ও লোক-সাহত্যের চর্চা, অনুশীলন ও প্রচারের সজীব 
প্রাণকেন্দ্র । এই প্রচারের মধ্য দিয়ে নিরক্ষর নরনারীর সমাজে লোকাঁশক্ষার 
বন্ঞার হয়। সাক্ষরহশীন মানুষদের কাছে লোক-সাহত্যের মাধ্যমে আনন্দ ও 
শিক্ষা বতরণ করা এবং জনতাকে সমমনোভাবাপন্ন করে তোলাও মেলা ও 
উৎসবের আর এক প্রধান কাজ । তাই মেলা ও উৎসবের সম্যক পাঁরচয় তুলে 
ধরার যথেম্ট যৌন্তকতা আছে । এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের অসংখ্য মেলা ও 
উৎসবের মধ্য থেকে আমরা 1বশেষ বিশেষ কয়েকাঁট মেলা ও উৎসবের পাঁরচয় 
প্রদান এবং শ্রেণী ভাগের পূর্বে মেলা ও উৎসবের যে 1ভন্ন ভিন্ন দক আছে সে 
1বষয়ে সধাক্ষগ্ত আলোচনা করার গছ? অবকাশ আছে । 

মেলা ও উৎসবের মধ্যে সাধারণতঃ তিনাঁট দক আছে । এর মধ্যে প্রথমতঃ 
মেলা ও উৎসবের পালনীয় আচরণীয় এবং অনুষ্ঠেয় রীতি-নীতি । এই রীতি- 
নীতিগ্াল হল মেলা ও উৎসবের ক্রিয়াচার ও সংস্কার । "দ্বিতীয় ধারায় আছে 
মেলা এবং উৎসবের পঠনয়, শ্রবণীয় ও গেয় সম্পদ । যা হল লোক-সাহত্য । 
এই লোক-সাহত্য মেলা ও উৎসব উপলক্ষে গীত পাঁঠত এবং প্রচাঁরত হয়। 
মেলা ও উৎসবকে মাধ্যম করে জনতার মাঝখানে লোক-সা'হত্য পাঁরবোশত 
হয় । তৃতীয়তঃ উৎসব ও মেলার ঘা ছু দর্শনীয় এবং প্রদর্শনীয় সামগ্রা 
তা হল মেলা ও উৎসবের শল্প-সংস্কাতির দিক । এই প্রসঙ্গে আরও একটা 
কথা বলা বোধকাঁর অপ্রাসাঙ্গক হবে না । আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবের 
'একটা অর্থনৌতক 'দকও আছে । মানুষের নিত্য ব্যবহাষ ও দৈনান্দিন 
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জীবনের ব্যবহারক সামগ্রী ও পণ্যসম্ভার মেলা ও উৎসবে বিক্রয়ের জন, 
জড়ো করা হয়। তাই এখানে এসে মানব ক্রয়-বিক্রয় করে । মেলা ও উৎসবকে 
ছিরে হাট-বাজার বসে । গ্রামের জনসাধারণ ও অন্দল্নত সমাজের নরনারারা 
মেলা ও উৎসবে এসে 1নত্য ব্যবহার্য ছুব্যাঁদ, আসবাবপন্র সংগ্রহ করে । দেশের 
কুঁটিরাঁশজপ, হস্তাঁশিজ্প প্রভাতি মেলা ও উৎসবের হাটে বিক্রয় হয় । এমনাক 
ভীঁড়ষ্যার মৃৎশিল্প পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও উৎসবের প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হলে 
ক্রেতার দৃম্টি আকার্ধত হয় । গ্রামীণ অর্থনীতির ব্দানয়াদ এইভাবে মেলা ও 
উৎসব উপলক্ষে সুদ্‌ঢ় হয় । এটা হল মেলা ও উৎসবের একটা অর্থনোতক ও 
বাঁণাঁজ্যক দক | বাংলার মেলা ও উৎসবের শ্রেণসগত পার্থক্য 'নর্ণয় করতে 
গিয়ে আমরা মোটামুট ভাবে মেলা ও উৎসবকে "নয়লালাখত কয়েকটি শ্রেণীতে 
ভাগ করোছ ৷ মেলা ও উৎসবের এই শ্রেণী ভাগের ভীত্ততৈে আমরা এখানে 
বিশেষ কয়েকাঁট মেলা ও উৎসবের পাঁরচয় তুলে ধরে তাদের বোশিষ্ট্য নিরপণ, 
করার চেম্টা করোছ । মেলা ও উৎসবের শ্রেণীগত ভাগ এইরুপ- 

(ক) মানব-মানবীর স্মৃতিবজাঁড়ত মেলা ও উৎসব । 

(খ) বাংলার গাজন-গম্ভীরা এবং ধমঠাকুরের পূজা ও উৎসব । 

(গ) বাংলার আণ্টীলক লোক-উৎসব ও গ্রীতানুষ্ঠান ৷ 

(ঘ) বাংলার বলত উৎসব ও ব্রতানুজ্ঠান । 

বাউল-বৈষণবদের মেলা ও উৎসবের আলোচনা প্রসঙ্গে বাউল সাধনার 
কথাও স্বাভাঁবকভাবে এসে পড়েছে । তাই বাউলের গান ও ধর্মসাধনাকে 
বাউল-বৈষবদের মেলার আলোচনা থেকে 'বাচ্ছন্ন না ক'রে বাউলধর্ম ও 
সাধনার কথাও এখানে চার করা হয়েছে । 

(ক) হাতিহাস প্রাসদ্ধ মানব-মানবীর স্মাতি-ীবজাঁড়ত মেলা ও উৎসবের 
মধ্যে আমরা এখানে [াবশেষ কয়েকটি মেলাকে আলোচনার অন্তর্গত করোছ । 
এর মধ্যে জয়দেব-কেন্দুবজ্বের মেলা, কাঁচরাপাড়ায় সত-মার মেলা, দাঁধয়া- 
বৈরাগীতলার মেলা, শ্রীখশ্ডের মেলা ও রামকোলির মেলা প্রভাতি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 


বাউল-বৈষ্তবদের মেল! 
কদমখণ্ডনর ঘাটে জয়দেব-কেন্দ;বিল্বের মেলা ( বীরভূম ) 


বাংলাদেশের 'বাভন্ন স্ছানে 'বাভন্ন সময়ে এমন কতকগুলি মেলা হয় 
যেখানে বিশেষ করে বাউলদের সমাবেশ ঘটে । এই জাতীয় মেলাতে বাউল 
গানের আসর বসে । বাংলাদেশের নানা অণ্চল থেকে বাউল-বৈরাগীরা এসে 
সমবেত হয় এইসব মেলাতে । একতারা, গুপীষন্ত্র সহযোগে তাঁরা মেলার 
আসরে বাউল গান পাঁরবেশন করে । নৃত্যযোগে এই বাউল গানের সুর 
শাক্ষিত, আশিক্ষিত মানুষের মনকে নাড়া দেয় | সাধারণ মানুষ বাউল গানের 
ভাব ও অর্থ সম্যকভাবে উপলাধ্ধ করতে না পারলেও তারা নাঁবন্ট চিত্তে 


২ মেলা ও উৎসবের দরপণে 


সেই সকল গানের সুর শুনে আনন্দ পায় । বাউল গানের সুরে মানুষের মন 
আকৃষ্ট হয়। তাই মনে হয় বাউল গানের অর্থ ও ভাব নয়, তার সুরই মানুষের 
মনকে টেনে রাখে । এই জাতীয় মেলাগুণীলর মাধ্যমে বাউলেরা সাধারণ 
মানষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ যেমন পায়, তেমাঁন মেলায় আগত মানুষেরাও 
সদযোগ লাভ করে মেলার মণ্ে মুখোমুঁখ হয়ে বাউলদের গান শোনায় । 
সব থেকে বড়ো কথা হল যে এই মেলাগুলির মাধ্যমে বাউল গানের প্রচার যেমন 
ঘটে, তেমনি মেলার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই গানের যোগাযোগও 
স্ছাঁপত হয়। বাউলেরা মেলাতে এসে তাদের প্রাণের ঝাল উজাড় করে গান 
গায় । গানগুলি সুরের ধারায় লোকের হদয়ে-মনে ছাঁড়য়ে যায় । এই সুরের 
জাদনমন্ত্েই শ্রোতারা শিক্পীর সঙ্গে সমমনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । বাউলের 
মনের সঙ্গে আমাদের মন আঁভন্ন ও একাত্মতা অনুভব করে । ধর্ম, তত্ব, দর্শন 
প্রভীতি বাউল গানের আধ্যাত্মক সম্পদ না বুঝেও বাউল-মনের সঙ্গে সাধারণ 
মানব-মনের একটা আঁলাঁখত যোগাযোগ ম্থাপত হয় । সেই যোগাযোগের 
আকর্ষণেই আবার মানুষ আসে বাউল-মেলায়__বাউলের গান শুনতে । বাউল 
গান প্রকৃতরূপে লোক-সাহত্য না সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ 
আছে, কিন্তু বাউল গানের মেলাগুল যে বাউল গান প্রচারে একাট প্রাচীন 
লোক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে চলেছে সে 'িবষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 
নেই । কারণ--যুগ্পরম্পরায় এই জাতধয় মেলাগুল বেচে আছে বাউল 
গানের জন্যেই । এই সকল মেলাতে বাউল গানের আসরে কখনও কখনও 
বাউলেরা মুখে মুখে গান রচনা করে এবং সেই গান পাঁরবেশন করে উপস্থিত 
জনমণ্ডলীকে আনন্দ দেয়। বাউল গানের এই মৌঁখক প্রচার মাধ্যম এই 
শ্রেণীর মেলাগীলতেই সম্ভব হয় ॥ মৌখক প্রচারের ষে এক অদম্য প্রাণশান্ত 
আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এই মৌঁখক প্রচার এবং এই জাতীয় 
মেলাকে মাধ্যম করে বাউল গান সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেচে থাকে । এই- 
খানেই বাউল মেলার সার্থকতা । বাউল গানের মৌখক প্রচারের মধ্য দিয়েই 
এীতহ্য পরম্পরাগত বাউল-মেলাগুলর জনাঁপ্রয়তা গ্রামীণ লোক-সমাজে 
আজও অক্ষুণ্ন হয়ে আছে বলে আমাদের মনে হয় । জয়দেব কেঁদুলশীর মেলা 
এই' জাতাঁয় একটি প্রাচীন এঁতিহ্যসম্পন্ন বাউল-মেলা । যাঁদও এই প্রাচীন 
মেলাঁট গীতগোবন্দে'র কাব জয়দেব গোস্বামীর স্মৃাতিরক্ষার্থে প্রাত বছর 
বীরভ্মের কেন্দ্াবজব গ্রামে অনুম্ঠিত হয় কিন্তু বাউল গ্রানের প্রচার এবং 
বাউলদের সমাগমই এই মেলার অন্যতম বৌঁশল্ট্য । 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাঁদকে রাজা বল্লাল সেনের পনত্র লক্ষণণ সেনের সভায় 
সেষুগের বিখ্যাত কাব পণ্চকের সমাবেশ হয়োছল । এই কাব পণুক হলেন, 
উমাপাঁত ধর, গোবর্ধন আচাষ+, ধোয়শ, শরণ এবং জয়দেব গোস্বামী । কাব 
জয়দেব লক্ষণ সেনের সভায় সভাকবি ছিলেন ১১৮০ সালে । একথা স্বীকার 
করেছেন ভাষাচার্য সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।১৯ গা'তগোবিন্দ কাব্যের 
প্রণেতা কাব জয়দেব গাীতনাট্যের আকারে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক চাঁত্বশাট 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ২৩ 


গ্রান রচনা করে তৎকালদন বঙ্গে বশ ও খ্যাঁত অর্জন করেন । পরবতর্দ কালে 
বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেব গোস্বামীর .গীঁতগোবিন্দ' পাঠ করে শদ্ধহ 
অন:প্রেরণা লাভ করেন নি, তাঁরা কাঁব জয়দেবের 'নকট অনেকাংশে খণাী 
1ছলেন ৷ বীরভূমের প্রধান শহর সউড়ী থেকে প্রায় কুঁড় মাইল দাক্ষণে 
অজয়ের ধারে কেন্দ্ীবজ্ব বা কেদুলী গ্রামে জয়দেবের নিবাস 1ছল বলে 
অনুমান করা হয়। এই গ্রামের নাম কেন্দুলী বা জয়দেব-কেন্দুলটী নামে 
খ্যাত । বহুকাল থেকে এই ম্ছানে অজয়ের ধারে প্রাত বছর পৌষ সংকান্তির 
সময়ে এক বিরাট মেলা বসে। এই মেলা জয়দেব-কের্দুলীর মেলা নামে 
পাঁরচিত । দেশের দূরদুরান্ত থেকে সাধু-সন্ত, ফাঁকর, বাউল ও বৈষ্বদের 
সমাগম ঘটে এই মেলাতে । মেলাতে বাউল গানের আসর বসে আখড়ায় 
আখড়ায় । দেশের দূরতম স্থান থেকে মানুষেরা সমবেত হয় । জয়দেবের 
জীবনী থেকে জানা যায় ষে জয়দেবের 'পতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার 
নাম বামাদেবী এবং স্ত্রীর নাম হল পদ্মাবতী । সঙ্গীত কলারাঁসক কাব 
জয়দেব ও নৃত্যপাঁটয়সঈ পদ্মাবতশর সম্বন্ধে নানা গল্প-কাহিনী ও িংবদন্তঈ 
প্রচালত আছে । দীনেশচন্দ্র সেনের৯২ আলোচনা থেকে আমরা জানতে 
পার যে পদ্মাবতী লক্ষণ সেনের সভায় নৃত্য করতেন এবং “সেবাদাসন” 
রূপে তান কাব জয়দেবের সাঙ্গনী ছিলেন ৷ পদ্মাবতী পুরীর মান্দিরে 
সমার্পিতা হয়োছলেন । পদ্মাবতী চরণ চারণ” পদেও এইর্‌প দ্ট হয় ষে 
পদ্মাবতী নৃত্য করতেন এবং জয়দেব সেই নৃত্যের তাল রক্ষা করতেন ॥ 
সুকুমার সেনের আলোচনা থেকেও আমরা জানতে পার যে কাব জয়দেবের 
স্ত্রী প্রথম জীবনে “দেবদাসঈ নট” ছিলেন । কাঁবর কাব্য গীতগোবিন্দ গাইবার 
জন্যে জয়দেবের দল ছল । সেই দলে পদ্মাবতী নাচতেন ও গ্রাইতেন আর 
জয়দেব মৃদঙ্গ বাজাতেন কিংবা দোহারের কাজ করতেন । ( সুকুমার সেন ঃ 
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী । পৃ. ৪৭-৪৭ দুষ্টব্য )***বীরভূমীববরণ***৯৩ 
গ্রন্গু পাঠে জানা যায় যে দাঁক্ষণ দেশে এক ধমণ্প্রাণ ব্রাহ্মণ দম্পাত বাস 
করতেন । তাঁরা ছিলেন অপূন্রক । অবশেষে তাঁরা পুরীধামে এসে জগনাথ 
দেবের কাছে [নীবেদন করলেন যে তাঁদের পত্র অথবা কন্যা ভূমিষ্ঠ হলে সেবক 
1কংবা সোবকা রূপে প্রভুর চরণে তাকে দান করবেন । 'কিছনকাল পরে 
পদ্মাবত? নায়ী তাঁদের এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হল। স্বপ্নে তাঁরা জগন্বাথদেবের 
আদেশ পেলেন যে কেন্দ্ীবজ্বে জয়দেব গোস্বামী নামে এক ব্রাঙ্গণ বাস করেন, 
সেই ব্রাহ্মণকে সমার্পঁতা কন্যা দান কর । স্বপ্লাদেশ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ-দম্পাঁতি 
কেন্দুবজ্বে এসে জয়দেবকে সেই কন্যা সম্প্রদান করলেন । 

এই গ্রন্হে আরও উল্লিখিত আছে যে বহু ক্রেশ স্বীকার করে জয়দেব 'নত্য 
গঙ্গা স্নানে যেতেন । একাঁদন গঙ্গা দেবীর আদেশ হল যে গঙ্গাদেবী কাঁবর জন্যে 
প্রত্যহ অজয়ে গিয়ে উপাক্ছিত হবেন । বছরের মধ্যে তিনাদন গঙ্গাদেবী অজয়ের 
জলে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকবেন । জয়দেবের শ্বাসের জন্য পরবতর্ব 
পৌষ সংক্লান্তির আগের দিন অজয়ের জল থেকে গঙ্গা দেবী 'নজ শঙ্খ বলায়ত 


২৪ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


বাহ দুটি দেখাবেন বলে প্রাতশ্রীত দিলেন এবং সেইমত পৌষ সংক্রান্তির দন 
গাঙ্গাদেবী তাঁর প্রাতশ্রীত রক্ষা করোছলেন । সেই সময় কাঁব কদমখণ্ডীর 
ঘাটে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করেন । কিন্তু মহা*মশান কদমখণ্ডীর ঘাটে 
ব্রাহ্ষণগণ ভোজ্যদুব্য গ্রহণে অস্বীকৃত হলেন । উপরন্তু অন্ন ব্যঞ্জনাঁদ এখানেই 
প্রস্তুত করা হয়োছিল। 'নরুপায় জয়দেব প্রভূত অন্ন ব্যঞ্জনাদ কদমখণ্ডীর 
ঘাটেই প্রোথিত করে রাখলেন। পরবতর্শ পৌষ-সংক্লান্তির মহোৎসবে 
যোগদানের জন্যে ভন্ত বৈষ্ণববৃন্দকে জয়দেব 1নমন্ত্রণ করলেন । অজয়ের জলে 
গাঙ্গাদেবী আঁবর্ভতা হবেন। তাই সেখানে অগাঁণত মানুষ এল | নরনারনর 
মনস্কামনা 1ীসম্ধ হল । 
“হেন কালে দুই বাহ শঙ্খ-উত্তোলন । . 
কদম্ব খণ্ডীর ঘাটে দলা দরশন 1১১৪ 

প্রবাদ আছে যে নজকৃত ভূল বুঝতে পেরে পৃবোন্ত ব্রাহ্মণগণ জয়দেবের 
1নকট গিয়ে প্রসাদ ভিক্ষা করলে জয়দেব গত বছরের মাঁত্তকা-প্রোথিত 
ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে ব্রাহ্ণদের মধ্যে বিতরণ করোছিলেন । মহোৎসবের শেষ 
দন অন্ন-ব্যঞ্জন প:তে রাখার প্রথা সেই দিন থেকে আজও প্রচালত আছে । 
'গীত-গোঁবিন্দের কাব জয়দেব গোস্বামীর জন্মস্থান কেন্দ্যীবজ্ব গ্রামে প্রাতি 
বছর পৌষ-সংক্রান্তির পুবরশদন থেকে মেলা বসে । কাব জয়দেবের স্মৃতি- 
বিজাঁড়ত এই মেলায় বাউলের সমাগম ঘটে এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে । 
প্রধানত তিন দিন মেলা থাকে । তারপর ভাঙা মেলা আরও দু-চারাঁদন থাকে । 
মেলার প্রথম দিন অজয়ের জলে পণ্য স্নান ও মন্ত্র পাঠ হয়। এয়ো 
স্ত্রীলোকেরা স্নানের পর সাবিত্রী-সত্যবানের কাছে পুজা নবেদন করে। 
সাবন্রী দেবীকে 1সঁদুর দান করে । বিস্তৃত মেলা ক্ষেত্রে একাধক আখড়া ও 
বাভন্ন সাধকগণের সাধন-পীঠ আছে । মেলা উপলক্ষে এইসব আখড়ায় 
কাঙাল ভোজনের ব্যবস্থা করা হয় । ভন্তবৃন্দ এবং মেলায় আগত প.ণ্যাথন্বরাও 
এখানে প্রসাদ গ্রহণ করতে পারে । এইসব সাধন-পনঠের মধ্যে কাঙ্গাল ক্ষ্যাপার 
সাধন-পীঠ, মনোহর ক্ষ্যাপার সাধন-পণঠ উল্লেখযোগ্য । সামায়কভাবে বাঁধা 
সাঁময়ানার নিচে এইসব আখড়ায় ধর্মালোচনা ও বাউল গান প্রভীতর আয়োজন 
করা হয় । নদশর এক ধারে *মশান । অজয় নদের উত্তর তীর বরাবর 'বস্তৃত 
্ছানে মেলা বসে। মেলাতে পণ্য-দ্রব্যাঁদর সাথে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য ও 
'দৈনান্দন কাজের ও ঘর-গৃহচ্ছালর দ্বব্য-সামগ্রী ব্যাপক আকারে কেনা-বেচা 
হয়। এ ছাড়া থাকে আমোদ-প্রমোদের জন্য নানা আয়োজন । সন্ধ্যার পর 
বৃক্ষতলায়, ছোট ছোট কুটিরে, বাউলদের জটলা দেখা যায় । সাময়ানার নিচে 
আখড়ায় আখড়ায় জনসমাবেশে বাউল গানের আসর বসে । আবার বক্ষতলায় 
বা ছোট কু'টিরে বাউলেরা অল্প লোকের সমাবেশেও গান শোনায় । গানের 
ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে বাউলেরা তাদের গানের সঙ্গে নৃত্য জুড়ে দেয়। 
সে নৃত্যে দেহের দোলন-ই বোশ । গানের ভাব নৃত্যের চপলতায় প্রকাশিত 
হয় । এই নৃত্যষুন্ত বাউল গান শ্রোতার কাছে এক বাড়াত আকর্ষণ রূপে 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ২ 


দেখা দেয়। বাউল গ্রান ও নৃত্যকে ষ্‌স্মভাবে শ্রোতা উপভোগ করে । নৃত্য ও' 
গান দুই ষুপ্ম সম্পদ শ্রোতার চিত্তে রস সণ্চার করে । তাই মেলার মানুষেরা, 
তদ্গত চিত্তে বাউল গান শ্রবণ করে । সাধনতত্ত, দেহৃতত্ব, গুরুবাদ এবং কৃষ্ণ ও 
চৈতন্য বিষয়ক নানা শ্রেণীর বাউল গান মেলার আসরে শোনা যায় । সবচেয়ে 
আশ্চযেয় বিষয় যে যাঁর স্মৃতি 'িবজাঁড়ত এই মেলা এবং যাঁর নামাঙ্কিত 
ভিটেয় এই মেলার আয়োজন সেই জয়দেব সম্পর্কে এখানে কোন অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয় না। জয়দেবকে নেপথ্যে রেখে জয়দেব-কেদুলীর মেলা 
মুখ্যতঃ বাউল গানের মেলায় পাঁরণত হয় । তাই আমাদের মনে হয় জয়দেব- 
কেদুলীর মেলা-_-বাউলের মেলা, তথা বাউল গানের মেলা । 

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বাউল-বৈষ্বদের আরও অনেক মেলা ও 
উৎসব অন্নাত্ঠত হয় । কিন্তু জয়দেব-কে*দুলীর মেলাতে বাউল গানের আসর 
বসে ব্যাপক আকারে । ছোটবড় আখড়ায় আখড়ায় সারারাত ধরে চলে বাউল 
গান । কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রান্রে অজয়ের কূলে বাউলের গান এক মায়াময় 
রহস্যের স্যান্ট করে । সময় ও যুগের পাঁরিবর্তনের সাথে সাথে আজ সেই 
প্রাচীন এীতিহ্যাঁট জীর্ণ ও িববর্ণ। তবু বাউল গানের আসরে অবলণলাক্রমে 
আজও সাধারণ মানুষ এসে সমবেত হয় । বাউলের সাধন-রহস্য ও ধর্তত্তের 
কথা গানের মধ্যে প্রচারত হয় । সাধারণ মানুষের কাছে তা দুজ্ঞেয়। তবু 
তারা শোনে । বাউল গানের অমৃত সহধা পান করে আকণ্ঠ ভরে ॥ বাউল- 
বৈষবদের আরও কিছু মেলার পাঁরচয় দেবার আগে বাউলের ধম ও সাধনার 
কথা, বাউল গানের কথা আলোচনা করে নলে আশা কাঁর বাউল-মেলাগীলর 
মরধাদা ও গুরুত্ব অনেক বাঁদ্ধ পাবে । কারণ আমরা জান যে বাউলের গানই 
হল বাউল সাধনার উৎস। সেই উৎসের আড়ালে বাউল সাধন রহস্যের যে 
দীপাঁশখা দশপ্যমান তার উত্তাপ ও রাঁ*ম ?বচ্ছদীরত হয় বাউল গানের ভিতর 
থেকে । তাই বাউল ধর্ম-সাধনার কথা আলোচনার পাঁরপ্রোক্ষিতে জয়দেবের 
মেলা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি বাউল গানেরও অবতারণা করা হয়েছে । 


বাউল গান এবং বাউলের ধর্ম ও সাধন। 


বাউল ও বাউলদের ধর্ম সম্পর্কে 'বাঁভন্ন পাঁণডত ও গ্রবেষকগণ বহু 
সুচান্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন । 'ক্ষাতমোহন সেনশাস্তরীর+ঃ আলোচনা 
থেকে আমরা জানতে পার যে বাউল-অর্থ হল বায়গ্রন্ত কিংবা পাগল । 
বাউলেরা মনে করে যে সামাঁজক 'হসেবে তারা মৃত হয়ে আছে । অর্থাৎ 
“জীয়ন্তে মরা” । বাউলদের কাছে এই “জ্যান্তে মরা” সাধনার আর একাট অঙ্গ । 
তাই বাউলদের কাছে কোন সামাঁজক দাঁব আদায় করা চলে না। 

কারণ বাউলেরা ব*বাস করে যে মহান দেবতা এই মানবদেহ-ভূবনের 
মধ্যেই গিরাজিত । 'যাঁন 'চন্ময় এবং ববদেবতা । এইজন্যে বাউলেরা মনে 
করে যে যা আছে ভাণ্ডে তাহাই র্রক্মাণ্ডে 1৯৬ বলা বাহুল্য ষে এই ভাণ্ডই 


৬ ৃ মেলা ও উৎসবের দর্পণে' 


মানবদেহ । সেই মানবদেহের ভেতরে আছে মন । বাউলেরা সেই মনকে শুদ্ধ 
করতে চায় । বাহ্য আচার-বিচারে তাদের কোন আস্থা বা শ্বাস নেই । 

“**শ্ষান মনকে সাধন কাঁরয়াছেন, অন্তরেই তাঁহার শিখা, অন্তরেই 
তাঁহার উপবীত। 

অথাস্য পুরুষ স্যান্তঃ শিখোপবীতত্বম”১৭ 

তাই বাউলেরা মানুষকেই ভালবাসে । পৃথিবীর এই প্রেম ভালবাসাই তাদের 
কাছে আকাঙ্ষত। মানবদেহ ভুবন রাজ্যই তাদের কাছে স্বর্গসুখাপেক্ষা 
আঁধকতর 'প্রয় ॥। সেইজন্য বাউলেরা 'বশবাস করে যে ম্যান্ত হল প্রেমের চিন্ময় 
প্রকাশ ।১৯৮ 

বাউল+ শব্দটি সম্পকে শাশভুষণ দাশগুপ্ত৯৯ অনুমান করেছেন যে এই 
শব্দাট “বাউর' হিন্দী শব্দের বানানের এক 'বকৃত রূপ হিসেবেও বাংলায় 
আসতে পারে । সংস্কৃত “বাতুল” শব্দ থেকেও বাউল শব্দের উৎপাত্ত হতে 
পারে । এই “বাতুল" হল যারা বায়ুরোগগ্রন্ভ উন্মত্ত অথবা পাগল ব্যন্ত। 
বেয়াকুল ( ৮9810018 ) শব্দাটর সঙ্গে বাউল শব্দাটর আধুনক ভাবনাগত 
একটা মল খংজে পাওয়া যায় । “বেয়াকুল* শব্দাটর মধ্যে অধীর আগ্রহের ভাব 
লক্ষ্য করা যায় । পরমার্থকে লাভ করার জন্যই তাদের চিন্তে উৎফল্লজাঁনত 
এক তীব্র ওৎসুক্যের প্রকাশ ঘটে । তাই সেই পরমার্থকে লাভ করার জন্যে 
তারা এক আধ্যাত্মক জীবনের পথকে বেছে নেয় । এই পরমার্থই বাউলদের 
কাছে মনের মানুষ (4180 ০ 005 11981 )। জীদাশগনপ্ত বাউল শব্দের 
উৎপাঁত্তর কারণ হসেবে “আউল”? এবং আরবী “আউীলয়া” শব্দের কথাও 
বলেছেন । তাঁর মতে আউল ও বাউল সমজাতশীয় শব্দ এবং “আউল? শব্দাঁট 
আরবী আউীলয়ার সহযোগী শব্দ । “আউীলয়া? (4৪119, ) শব্দাঁট “ওয়ালী; 
শব্দের বহুবচনের র্‌প । প্রকতর্‌পে যার অর্থ হল এনকট জন” বন্ধু 1কংবা 
ভন্তু। এই আউালয়া সম্প্রদায়রা হল প্রকৃতর্‌পে সত্যানম্ঠ মানুষ । এ ছাড়া 
গ্রন্হকার “বাউল শব্দ সম্পরকে আর একাঁট মতের কথা উল্লেখ করেছেন । 
গ্রন্হকারের এই মতাঁট হল-যে ব্যন্তি সকল সামাঁজক রীতি-নীতি ও দায়- 
দাঁয়ত্ব থেকে নিজেকে 'বাচ্ছন্ন করে রাখে সে এক অর্থে 1দওয়ানা" বা পাগল । 
ভ্ীদাশগপ্ত অনুমান করেছেন যে--সুফী শব্দ এই শদওয়ানা'র সঙ্গে বাংলা 
বাউল শব্দাঁটর তুলনা করা যেতে পারে । 

এই সকল অনুমান থেকে মনে হয় যে সংস্কৃত “বাতুল ( উন্মাদ ) শ্ব্দট 
প্রাকতের রূপ নিয়ে বাউল" শব্দ রূপে বাংলাভাষায় প্রচালত হয়েছে । এই 
বাউল বা বাতুল ব্যান্তও সামাঁজক রীতি-নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন 
থাকে । এই শ্রেণীর লোকেরা আচার-অননুম্ঠান, বেশভূষা এবং কথাবার্তা, 
ভাবভঙ্গীর মধ্য দিয়ে প্রচালত ব্যবহার ও লোকাচারকে ষেন প্রাতনিয়তই 
এঁড়য়ে চলে। সে নিজের চন্তায় মগ্ন থাকে । তার আত্মসমাহত ভাবাঁট 
গ্রভীর তাৎপর্যপূর্ণ । সে 'ক্ষপ্ত বা “ক্ষেপা” কিন্তু আত্মমগ্ন ও উদাসীন । 
বাউলেরা সাধারণ সমাজ-বাহভূত ব্যাস্ত । বাউলদের আচরণ সাধারণ 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ২, 


মানুষের মত নয় ৷ সমাজে এরা উন্মাদ বা বাতুল বলেই পাঁরাঁচত। 
শাঁশভ্ষণ দাশগাপ্তের মতে বাউলের সমার্থ শব্দ হল আউল । এই প্রসঙ্গে 
উপেন্দ্রনাথ ভট্রাচা২০ বলছেন £ 
“বাউলের সমার্থ বোধক আর একটি শব্দ “আউল” । বর্তমানে বাউল 
সম্প্রদায়ভুন্ত এক শ্রেণীর মুসলমান সাধককে “আউল' বা “আউলিয়া” বলা 
হয়। ইহার মূলও মনে হয় সংস্কৃত “আকুল+ শব্দ | ইহা “আকুল শব্দেরই 
প্রাকত রূপ । “আকুল” শব্দাট “আবেগ-চণ্চল” “আলুথাল?+, বে-সামাল" 
'অস্বাভাঁবক মনোভাব সম্পন্ন” প্রভাতি ভাবের দ্যোতনা করে এবং এক প্রকার 
বাতুল+ (বাউল )-এরই সমার্থ বোধক:** 1৮ এই অনুমানকে সত্য বলে ধরে 
মনে হয় “আকুল” বা “বেয়াকুল” শব্দটর সঙ্গে “বাউল” শব্দাটর তাৎপর্যাট 
গভীরভাবে সম্বন্ধযুন্ত । কারণ বাউলের প্রকীতির মধ্যে ব্যাকুলতা বা আকুলতা 
থাকে । বাউলও এক অর্থে আবেগ-চণ্চল” “আলুথালহ?, বে-সামাল"' এবং 
কিছুটা অপ্রকাতিষ্থ ও সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ বাহভ্ভত 
অস্বাভাবিক মনোভাব সম্পন্ন এক ভাবোন্মত্ত ব্যাস্ত । একটি গানে আছে £ 
“আঁট ভাব অন্তরে রাখে 
বাইরে সে উড়ন-পেকে, 
বদ হয়ে বসে থাকে সে আপন স্বভাবেতে ॥৷ 
(ও সে) কভু হাসে, কভু কাঁদে, 
কভু নাচে কভু যাচে, 
সদা সমান ভাব তার শুঁচ-অশুচিতে |1-৮২৯ 
বাউলদের এই সাধনাকে “উল্টা সাধনা? বলা হয়েছে । এই সাধনার পথ হল 
উল্টা পথ ॥ এই সাধনার দুঁট ধারা । একাঁট ধারা হল বাউলদের সাধনার 
নাদ্ট যোগমৃলক ক্িয়া-প্রীকুয়া । অন্যটি হল প্রেমকে স্বীয় চেতনায় উপলাষ্ধ 
করা । এই প্রেম বা পরমানন্দকে উপলাব্ধ করাই বাউলদের প্রধান উদ্দেশ্য । 
অর্থাৎ সেই পরম পুরুষকে চিনে বার করা । যে পরম পুরুষ নিজের 
আত্মার মধ্যেই প্রাতাঁষ্ঠিত ৷ কন্তু বাউলের সাধনায় যোগমূলক 'ক্রিয়া-প্রারুয়ার 
উপাদানগলিও অপ্রধান নয় । প্রেমের উপাদান এবং যোগমূলক ক্রিয়া বিষয়ক 
উপাদান একে অপরের সঙ্গে গভীর ভাবে আন্বিত। এই যোগমলক ক্রিয়া ও 
উপাদান চারচন্দ্রের সাধনার অন্তর্গত ॥ এই “চাঁরচন্্র" হল শুরু, রজঃ, 'বষ্ঠা 
ও মূত্র । এটাই বাউলের যোগ সাধনা | ধর্মপ্রাণ বাউলেরা 'নজেদের শোঁধিত 
ও একাণ্র চিত্ত করে তোলে যোগ ক্রিয়ার শবাভন্ন পন্হার মধ্য 'দয়ে । কিন্তু 
সেই পরম পুরুষ বা মনের মানুষকে (121) ০1 009 1059) অনুসন্ধান 
করাই হল বাউলদের প্রেমের ধর্ম । মনের মানুষ বাউলদের কাছে কখনও 
কখনও “অচিনপাঁখি”। সারা জীবন ধরে বাউলেরা নিজের দেহের 'পিঞ্জরের 
ভেতরে এই অচিন পাঁখর অনুসন্ধান করে । যে অচিন পাখি দেহের খাঁচায় 
রহস্যজনক ভাবে যাওয়া আসা করে । বাউলেরা তাদের গানের মধ্যে এই 
ভাবকেই আঁভব্যন্ত করেছে । তাই বাউলেরা নিজ দেহকে সম্যকভাবে চেনবার 


৮ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


চেস্টা করেছে । কারণ দেহের স্বরূপকে উপলাম্ধ করতে পারলেই বিশ্বরূপের 
স্বরুপকে বুঝতে পারা যায় । কিন্তু এই স্বরূপ উপলাষ্ধ করতে গিয়ে বাউলেরা 
যোগ সাধনার পথ আতবাহত করে । পালন করে যোগমূলক ক্রিয়া প্রক্রিয়া । 
এই যোগমূলক ক্রিয়া সাধন পদ্ধাঁত হল বাউলদের গ্ুহ্য সাধনা । এই গৃহ্য 
সাধনার দ্বারা বাউলেরা একটা সাধক জীবন পালন করে । এরই পাশাপাশি 
তাদের একটা ব্যবহাঁরক জীবনও আছে । এই সাধক জীবন ও ব্যবহারিক 
জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য২২ বাউলদের দুটি 
জীবনের কথা বলেছেন । একাঁট হল বাউলদের বাঁহজরবন অন্যাঁট অন্তজর্শবন । 

এখন প্রশ্ন আসে বাউলদের সেই গুহ্য সাধনাঁট ক £ বাউলেরা তাদের 
যে সাধনাকে 'নার্স্ট যোগমুলক ক্রিয়ার মধ্য ?দয়ে 'নয়ে বায় তা হল প্রকাতি 
ও পুরুষের মিলনের আস্বাদনের মধ্য দিয়ে আত্মজ আনন্দের স্বরৃপকে 
উপলাঁষ্ধ করা । এই গ্হ্য সাধনার স্বরুপ উদ্ঘাটন করতে গগয়ে দেবশপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়২৩ বলেছেন যে যৌন সুখকে যোগ-পদ্ধাতিতে নাজ আয়ত্তে এনে 
তাকে অতীন্দ্রিয় আনন্দে পাঁরণত করাই হল সহজিয়া সাধন পদ্ধাতর গ্‌ট 
রহস্য । এই পদ্ধাতর দ্বারা দেহ ও মন উভয়েরই বল বাঁদ্ধ হয়। ইতিপূবে 
আমরা যে চারচন্দ্রের আলোচনা করেছি, সেই চাঁরিচন্দ্র ভেদের দ্বারাই বাউল 
সাধকগণ পরাক্ষা করে যে দেহের জড়ত্ব নাশ হয়ে সেই আঁসদ্ধ দেহ, 'সদ্ধ বা 
অপ্রাকৃত দেহে পাঁরণত হচ্ছে কনা । আর এটা দেখাই হল বাউল সাধকদের 
উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সফলের জন্যেই “চাঁরচন্দ্র ভেদ” একান্ত প্রয়োজন বলে 
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্বীকার করেছেন । এই চাঁরিচন্দ্র ভেদের দ্বারাই বাউলদের 
আসদ্ধ জীবন সদ্ধজীবনে পাঁরণত হয় । প্রাকৃত জীবন থেকে অপ্রাকৃত 
জীবনে ঘটে উত্তরণ । সাধনার পথে তাই প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিতে হয়, 
কন্তু প্রাকৃত প্রেম থেকে অপ্রাকৃত প্রেমকে লাভ করার পরে আর প্রকাঁত সেবার 
প্রয়োজন হয় না। আত্মোদ্ভুত প্রেমের স্বরুপকে উপলাষ্ধ করার মধ্য দিয়েই 
তখন সাধকের আনন্দ । এই প্রেমের স্বরূপ যে তার দেহের মধ্যেই প্রাতাষ্ঠিত 
ছিল । সাধক তাকে এতাঁদনে উদ্ভাবন করল । প্রকতি-পুরুষ সংসর্গেই সাধক 
তার দেহ থেকে লাভ করল এক ীসদ্ধ' বা পক” জীবন । এইখানেই তার 
স্তাকারের আত্মোপলধ্ধি । ষথা-_ 


“বাউলদের প্রেম প্রকৃতি পুরুষ গমলনাত্মক, প্রাকৃত দেহোৎপন্ন আকর্ষণ 
হইতে উদ্ভূত দেহের উধর্বগত এক আত্মীবস্মৃতময় অনুভূতি । ইহা একান্ত 
মানীবক। দেহের বাঁহরে বাউলদের কোনো সাধনা নাই । তাহারা অনুমান 
মানে না। তাহাদের সমন্তই “বর্তমান” । এই স্থছুল মানব দেহকে এত অমূল্য 
সম্পদ বাঁলয়া আর কেহ মনে করেন নাই । দেহকে অবলম্বন করিয়াই এই 
প্রেমলাভ কাঁরতে হইবে । কাম হইতেই এই প্রেমের উদ্ভব । আমাদের বহু 
গানে এই কথার উল্লেখ, আভাস ও হীঙ্গত আছে 1১২৪ 

শৃশভুষণ দাশগুপ্তের২ মতে সুফী রহস্যবাদে মানবদেহকে বিশবব্রল্গাণ্ডের 
একটি ক্ষুদ্র জগত বা ব্রন্মাণ্ড রূপে কল্পনা করা হয়েছে । সেই ক্ষুদ্র জগতে 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ২১৯ 


সহজ সত্য আঁধচ্ঠিত। সেই সত্যই হল "পরম ও প্রকৃত সত্তা । সে হল 
আমাদের আত্মার স্বরুপ বা মানব প্রকাত। বাউলরাও এই ধর্মকে পল্লাবত 
করে তুলেছে । যথা-_ 
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এই কায়া সাধনার কথা বা দেহ সম্পাঁকত গুড় তন্তু সহজিয়া বাদীদের 
সাধন প্রণালধর মধ্যে গভীরভাবে 'নাহত আছে। শাঁশভ্ষণ দাশগপ্ত মনে 
করেন যে বৌদ্ধ সহজ পন্হীদের জীবনে ও ধমে এই কায়া সাধনা একাঁট 
তাৎপর্যপূর্ণ ভ্মকা গ্রহণ করে । কায়া সাধনার এই ানগু় যোগ প্রণালীর 
গদক গদয়ে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং বৌদ্ধ সহাঁজয়াদের মধ্যে অনেক মিল খুজে 
পাওয়া যায় । বৈষণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই কায়া সাধনা [বিশেষভাবে প্রচলিত 
আছে । শাঁশভ্ষণ দাশগনপ্ত২৭ বলছেন-_ 
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এই আলোচনা ও আঁভমত থেকে জানা গেল যে কায়া সাধনা বৈষ্ণব 
সহজিয়াদের সাধন পদ্ধাতর একাট প্রধান অঙ্গ । সহজিয়া বাউলেরাও এই 
কায়া সাধনার কথা তাদের গানে নানাভাবে বলেছেন ॥ তাই বাউলদের কথা 
হল. 

“***যা আছে ভাশ্ডে তাহাই ব্রক্মাণ্ডেঃ অথবেরও সেই একই কথা । এই 
মানব-দেহ দিনে-দনে কমলের মত ফাটিয়া চাঁলয়াছে__ 

হৃদয় কমল চলছে গো ফুটে কত যুগ ধার । 


বাউলদের সেরা কথাই মৈত্রেয় উপাঁনষদে, দেহই তোমার দেবালয় । তাহাতে 

যে জীব তাঁনই তো 1শব-_- 
দেহো দেবালয়ঃ প্রোন্তঃ সজশীবঃ কেবলঃ শিবঃ২৯ 

এই কায়া সাধনার মমভেদ করতে হলে পনরুষ-প্রকীতি ও কামের উপাসনার 
কথা স্বাভাঁবক ভাবেই এসে যায়। সহাঁজয়া বাউলেরা তাই হীন্দ্রিয়ের সাধনা 
করে । 'কন্তু তারা হীন্দ্রয়ের দাস নয়। তাই তারা কঠিন কঠোর যোগাভ্যাসের 
বারা কামকে সাব্যস্ত করে দেহের অভ্যন্তর থেকে আনন্দ স্বর্পকে উন্নত 
করে তোলে । সেই পরম সত্যকে নিজ দেহের ভেতর থেকে চিনে নিয়ে বাউলেরা 


৩০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


'তার স্বরুপকে উপলাষ্ধখ করার চেষ্টায় রত থাকে । 
তাই এই দেহ, এই কাম থেকেই প্রেম ও আনন্দের উৎপাঁত্ত। নরোত্তম 
দাস৩০ বলছেন £ 
“পুরুষ প্রকৃতি কামেতে উৎপাত্ত 
কামেতে সবার জন্ম 
পশু পক্ষী সব কামেতে উদ্ভব 
কামেতে সবার কর্ম । 
কাম উপাসনা কাম সে সাধনা 
কাম কেলী সব তন্ত্র 
কামের মাধুরী শ্রীরুপ মঞ্জরী 
কাম হাঁরনাম মন্ত্র” 
প্রাচীন মানুষদের জীবনচর্চার আবেগানুভ্ভীত থেকে আমরা জানতে পার 
যে কামই ছিল সকল জানসের গোড়ার কথা । পর্ণরত্ব৩১ লোকায়াতকদের 
সম্পর্কে বলতে 'গয়ে একথা জ্ানয়েছেন যে লোকায়াতকরা 'নার্চার 
মৈথুনে একত্রে সমবেত ও 'মাঁলত হত । এই 'মলনের মধ্যে প্রমত্তভাবাঁট 
বড়ো হয়ে উঠত । এমনাক প্রাতি বছর [বশেষ একাঁদনে সকলে একক্র হয়ে 
ইচ্ছানুসারে স্ত্ীগণের সঙ্গে রমণে লিপ্ত হত। গুণ রত্বু এটাকেই লোকায়াতকদের 
রাত উৎসব বলে আভাঁহত করেছেন । দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ৩২ মতে 
লোকায়ীতিকদের ধারণাট 1ছল বস্তুবাদের উপর প্রাতান্ঠত । লোকায়াতিকরা 
ছিল ইহলোকবাদী । তারা মাঁটর পাঁথবীকেই সর্বস্ব মনে করত | কারণ 
লোকায়ত অর্থে বস্তুবাদ অথবা জনসাধারণের দর্শন এবং বস্তুবাদী দর্শন । 
এই ইহলোক সংক্রান্ত দর্শনে বলা হয়েছে যে যারা পরলোক মানে না৷ আত্মা, 
ধর্ম, মোক্ষ যারা মানে না তারাই ছিল লোকায়াতক । তাদের মতে আত্মা মানে 
দেহ । এই পাঁথবীটাই তাদের কাছে সর্বস্ব । লোকায়াতকরা ছল নান্ভিক 
এবং তারা কামকেই পুরুষার্থ মনে করে। জনসাধারণের মধ্যে এই দর্শন 
পারব্যাপ্ত ছিল বলেই এই দশশনের নামকরণ হয়েছে জনসাধারণের দশন। 
এদের এই দর্শনের গোড়ার কথা হল কাম বা দেহাত্ববাদ যা এক অর্থে বস্তুবাদ 
(1779151:1911518 )। | 
আমাদের এত কথার বলার উদ্দেশ্য হল যে সহাঁজয্না সম্প্রদায়ের ধারণার 
মধ্যেও এই দেহবাদ তথা কায়া সাধনার কথা সহস্পম্ট । তাই সেই সহজ 
সাধনার কথা বলতে গিয়ে শাশিভূষণ দাশগুপ্তত৩ বলছেন ঃ 
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বৈষ্ণব সহাজিয়া মতাবলম্বী ও ধর্মাবলম্বীরা অনেকে সাধারণভাবে বাউল 
নামে পাঁরাচত হয় ॥। এখন সহজিয়া বাউল ও তাদের সহজ সাধনা সম্পকে 
সধক্ষপ্তভাবে গছ আলোচনা করা যেতে পারে । বাউলদের সহজমত ও 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৩১ 


সহাঁজয়া সাধনা গভপ্রভাবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহাঁজয়া সাধনার কাছে খাণী 
একথা শাশভূষণ দশেগপ্তত৪ মনে করেন। তাই বাউলদের সহজ-সাধনা বৌদ্ধ 
ও বৈষব সহজ সাধনার ওপর প্রাতান্ঠিত । বাউলদের সহাঁজয়া সাধনার প্রাক্‌ 
পটভূঁমাট বৌদ্ধ ও বৈষুব সহাজয়া 'ন্তাধারীায় প্রভাঁবত হয়োছল । বৈষ্ণব 
সহাজয়ায় পরম সত্যকে প্রস্ফুটিত করতে গিয়ে কৃ ও রাধার প্রসঙ্গ এসেছে । 
কৃষ্ণ ও রাধাই হল তাদের কাছে চিরন্তন আনন্দ গ্রহণকারন এবং আনম্দ- 
রূীপণী । সমগ্ত পুরুষের প্রাতানীধ কৃষ্ণ এবং রাধা সমন্ভ রমণশকুলের ৷ বৈষ্ণব 
সহজিয়া মতে পুরুষ ও রমণীর মিলনকে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হসেবে দেখা 
হয়। এইভাবে যুগে যুগে নরনারীর যুগল মিলনের মধ্য দিয়ে রাধ-কৃষ্ণের 
মলন আস্বাদত হয়ে আসছে । এটাই হল আরোপিত যুগল াীলন। এই 
আদস্বাদনের মধ্যেই বৈষব সহজিয়াগণ আনন্দস্বর্পকে উপলাব্ধ করার চেস্টা 
করেছে । এই শ্রেণীর বৈষব ও বৌদ্ধ সহবজিয়াগণই হল পূর্বতন সহজিয়া 
সম্প্রদায় । 

বাউলদের সাধনা প্রসঙ্গে আলোচনা সূত্রে উপেন্দ্ুকূমার দাস বলছেন £ 

«এদের সাধনা তান্ত্িক সাধনা । এই সাধনায় সনাতন ধমঁয় তন্ত্র 
ও বৌদ্ধতন্ত্র উভয়ের ধারা মিশেছে 1"**বাউলধর্মকে বৈষ্ণব সহাঁজয়াদের 
সাধনাংশের একটা বিশিষ্ট রুপ মনে করা হয় ।”৩৫ 

সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন কায়া সাধনার কথা আছে তেমাঁন শান্ত- 
সাধনাতেও দেহকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । উপেন্দ্রকুমার দাস 
তাঁর 'শাস্তমূলক ভারতীয় শালন্তসাধনা” শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রন্হে শান্তসাধনায় 
দেহের গৌরবের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন £ 

“শৃন্তিসাধনায় দেহের গৌরব বিশেষভাবে স্বীকৃত । শান্তরা বলেন শরীর 
যাঁদ না থাকে তাহলে ক 'ধদয়ে পুরুষার্থ লাভ হবে। তা ছাড়া মানবদেহ 
1বচিন্র শান্তর আধার । শন্তি সাধনার অন্যতর লক্ষ্য এইসব শান্তকে পূর্ণ 
াবকাঁসত করা ।-*১৩৩ 

«-*চ্ুল-সক্ষত্ কারণ ভেদে জীবদেহ শ্রিবধ । এই 'ব্রিবিধ দেহেরই আধার 
কুণ্ডাঁলনী । কুণ্ডাঁলনীই কেন্দ্রীয় কীলক (7:৮০) যার উপরে জীবের 
শারীণরক প্রাক এবং মানাঁসক শান্ত সমবায়ে জাঁটল দেহষন্ত্রটি আবাঁতত 
হয় | স্বরূপতঃ চিদ্‌রুপিণী কুপ্ডাঁলনীই দেহাবাচ্ছিন্ন জীব । কাজেই দেহযন্তা্ট 
তিনি এবং তাকে চালাচ্ছেনও তিনি 1+-*৩৭ 

পূর্বতন সহাজয়া সম্প্রদায়ের সাধনায় কায়াসাধনার কথা বলা হয়েছে। 
যারা মনে করত যে মানবদেহই হলো এই বশ্বজগতেরই অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র 
জগৎ বা ক্ষুদ্র পৃঁথবী । আবার এই ক্ষদ্র পৃথিবী হলো বিশবজগতেরই এক 
ক্ষুদ্র সংস্করণ ।॥ মানবদেহের মধ্য থেকেই তারা সত্যকে উপলাধ্ধ করার চেষ্টা 
করেছে । কারণ তাদের মতে সত্য মানবদেহেতেই বরাজমান, পরবতর্টকালে 
বাউল সহাজয়াগণ এই বিশ্বাসের অংশীদার হয়েছে । কারণ তারা মনে করে 
এই দেহ-ই হল ভাণ্ড এবং [িশ্বরূপ হল ব্রহ্গাণ্ড। 


৩২ মেলা ও উৎসবের দপ'ণে। 


এখন এই সহজ মতাঁট ক ? সহজ মত হল তাদের কাছে এক চরম সন্ত 
(010179066 1581) ) । অথবা পরমানন্দময় প্রকৃত সত্তা যেটা বাউলেরা তাদের 
গানের মধ্যে প্রকাশ করেছে। যোগাক্রয়ার দ্বারা আপন পরমানন্দময় সত্তাকে 
উপলাদ্ধি করার ক্ষেত্রে পূব্সূরীদের মত বাউলেরাও সেই সহজ পথের 
অনুগামশ হয়েছে । 

এই সহজ শব্দের আক্ষারক অর্থ িরপণ করতে গগয়ে দেবীপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যায়৩৮ বলেছেন যে সহজয়া অর্থে যা জন্মেছে কিংবা বা একটা 
কিছুর জন্মের সঙ্গে উৎপন্ন হয়েছে । কথাটা আরও একট স্পম্ট করে বললে 
এইরকম দাঁড়ায় যে এই জগতের সমন্ত প্রাণ এবং বস্তু সহজের মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করেছে । এইসব প্রাণবস্তু সহজ থেকেই সমুৎপন্ন এবং আবার সহজের মধ্যেই 
বিলীয়মান । অর্থাৎ সহজ থেকে এসে আবার সহজেই ফরে যায় ॥। উপাঁনষদে 
আছে-_ 

এ০০*[31195 15 10 06 [00৬ 25 13121112275 8100 0010; 01155 
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এই সহজই হল পূর্ণ প্রেমের রসানুভূঁতি যার মূল বা সার সর্বদেহে 
িারাজমান । সহণজয়ারা কীত্রমতা ও আন্তাঁরকহশীনতাকে পাঁরহার করে । সত্য 
এবং স্বাভাঁবক পথ ও পন্হাকেই তারা বোঁশ পছন্দ করে । সহাজিয়াগণের 
মত বাউলেরাও গুরুবাদে িবশ্বাসী । বাউল কাঁবদের সহজিয়া বলা হয় এই 
কারণে যে তারা পরমানন্দময় প্রকৃত সত্তাকে সহজভাবে উপলাষ্ধ করে । এই 
মতের সমর্থনকারী শাঁশভূষণ দাশগন্প্ত৪০ বলেছেন যে বাউলেরাই প্রকৃতরূপে 
সহজিয়া আন্দোলনের অকুন্রম অনুসরণকারী । এইসব অনুসরণকারী 
সহজিয়া সম্প্রদায় নানা ভাগে বিভন্ত । থা 


১। কর্তাভজা 
২। বাউল 
৩। বৈষ্ণব 

৪1 শৈব 


&। িশোরীভজা 
৬। পরকায়া সাধনা 
এই 1বভাজনের কথা বলতে "গয়ে দেবশপ্রসাদ চট্োপাধ্যায়৪৯ সহ'জয়া- 
বাদের মধ্যে নারীর 'প্রাধান্যের কথা স্বীকার করেছেন । সহজিয়াদের আর 
একটা ব*বাস হল যে সাধনার একটা গবশেষ পধষশায়ে পুরুষের “নারীভাবেঃ 
পর্যবসিত হওয়া চাই । নারীত্বের অনুভূতি ব্যতীত প্রকৃত প্রেমের অভিজ্ঞতা 
ও আস্বাদন লাভ সম্ভবপর হয় না। 
“পুরুষ ছাঁড়য়া প্রকীতি হবে । 
এক দেহ হয়ে িত্যতে যাবে ।।৮ 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৩৩ 


মেলা-”৩ 


কিংবা 
“স্বভাব প্রকৃতি হইলে 'তবে. রাগ রাত |-৮৪২ 

সহ্জিয়াদের এই সহজ-ই বাউলদের কাছে অন্তরঙ্গ ঈশ্বরে পাঁরণত 
হয়েছে । সেই ঈশ্বর তাদের আপন মনের বাঁসন্দা। সেই সহজের সঙ্গেই 
বাউলদের প্রত্যক্ষ প্রেম । পরমার্থের মত বাউলদের গানে সেই অন্তরঙ্গ ঈ*বরই 
আবার মনের মানুষে পর্যবাসিত (15 ০? 0196 17987) বাউলেরা সেই 
মনের মানুষের সঙ্গে প্রেমের আদান প্রদান করে । তার সঙ্গে বাউলেরা মনের 
সম্পক স্থাপন করতে চায় । সেই অন্তরঙ্গ ঈশ্বর বা মনের মানুষের সঙ্গে 
প্রেম-ভালবাসার দ্বারা একাত্ম হওয়ার ভাবনার ভিতর থেকেই বাউলেরা সহজের 
স্বরূপ কিংবা পরমাত্মার স্বরূপকে উপলাখ্ধ করার চেস্টা করে। তাই বাউলদের 
ধর্ম আত্মোপলাহ্ধর মধ্যেই প্রাতাষ্ঠিত । 'ীকম্তু একথা আমাদের মনে রাখতে 


হবে ষে বাউলদের এই আত্মোপলাখ্ধ ঘটে প্রেমের মধ্য দয়ে ৷ সেই প্রেম হল-_ 
০০০০0815900 0 [1)01009 1091901791165 2070 (176 [11170 19919০0- 


18119 15510110765 1]. 1118 10002, 2.5 019 0:09 5916-*১৪৩ 

এই আত্মপ্রেম মানুষের ভেতর 'দয়েই স্বগণয় প্রেমে পারণত হয়েছে । 
বাউল গানের দীপাঁশখায় বাউলের ধর্ম, দর্শন, সহজতত্ব দীপ্ত হয়ে উঠেছে । 
যুগে যুগে এই বাউল গান লোক জনবনকে যেমন প্রভাবিত করেছে তেমাঁন 
বাংলা সাহত্যে ও কাব্যে বাউল গানের প্রভাব অক্ষুগ্ন হয়ে আছে। 

শাঁশভূষণ দাশগুপ্ত বলছেন £ 
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বাউল গানের মধ্যে কোন গভীর তত্ব ও দর্শন ছাড়াও আসে নানাবিধ 
প্রসঙ্গ । সাম্প্রাতককালে মেলার আসর থেকে সংগৃহীত এইসব গানগুলোর 
মধ্যে শ্রীরাঁধকার বিরহ, চৈতন্যের সন্্যাস গ্রহণ প্রভীতর মত আরও অনেক 
জনাপ্রয় ও প্রাচীন বিষয়কে নিয়ে বাউল গান রচিত ও গত হয় । একাঁট 
বাউল গানে শ্রীরাধকার 'বরহের কথা গভীর আবেগে উচ্চাঁরত-_- 

«আমার সুখের 'নাঁশ দুঃখে গেল 
এলো না বম্ধদ শ্যামরায় 


৩৪ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


মন রে কই তোমায় সুখের নিশি 
প্রভাত হয়ে যায়। 

তমাল ডালে কালো কোকিল 
কৃষ্ণ গুণ গায় 

( তুই ) আর ডাঁকিস নে কালো কোকিল 
আররে আমার কোলে আয় 

বাল বিছানায় কালো সাপ 
দংশছে আমায় *-*1৮৪ ৫ 


অন্য একাঁট বাউল গানে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের কথা আছে £ 


“রাই চাঁদে আর শ্যাম চাঁদে 

মিলন হল আজ চাঁদে চাঁদেরে 
চাঁদে চাঁদে জাঁড়বে ?ক বা 
চরণে চরণ ছে*দে 

চাঁদের গলায় চাঁদের মালা 
চাঁদের নূপুর পদে ৮৪৬ 


আর একাঁট বাউল গানে দোখ শ্রীচৈতন্যের সন্্যাস প্রসঙ্গ 


“বহু দিনের পুরান সখা 
ভাল হল পেয়ে দেখা 
আমারে ফেলিয়ে একা 
নদে আসলে 
হাতে লয়ে দণ্ড 
মাথায় প্রেমের ভান্ড 
কৌপটীন ধারণ করে 
মাথা মুড়ালে**১৮8 ণ 


আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও বর্তমান ছান্রসমাজকে নিয়ে বাউল সরে স্বভাব 
কাক মুকুন্দদাসের একটা গানও শোনা গিয়েছিল জয়দেব-কেন্দুবিজ্বের 
মেলাতে ঃ 
“মরেছে সব ছেলেরা 
কলম পিষে 
তারা বাঁচবে বলো আর কসে ? 


করেছে শব. এ. পাস 
1শখেছে ছাই পাঁশ 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৩& 


কেটেছে ঘোড়ার ঘাস 
কলেজে বসে"”*” 


আবার চেনা-জানা জগতের ছাঁব নিয়ে আটপোরে ভাষায় বাউল গানে 
দেহতত্ত্র ও গুরুতত্তের পারচয়-ও পাওয়া যায় £ 


“আম আর কতাঁদন থাকব হার 
জেলখানায় ভরা-_ 

আমার হাতে বোঁড় 
আছ যে দাঁড়ায়ে_ 

জজ কোর্ট করলাম, হাইকোর্ট করলাম 
তবু নজর বন্দশ হলাম 

সেসন কোর্টে মঞ্জুর করলে মা 
এবার মামলায় হেরে গেলাম 1৮৪৮ 


অথবা 2 “হাঁরভজন ভার লেঠা 

(হার) গুরুর ভজন ভার লেঠা 
হাঁরভজন করাঁব যাঁদ 
সেচার জল মড়ক চাতে ওঠা 

ঘরে চোরে করল চুরি 
চাঁব রইল আঁটা 

সেই চোরকে যে ধরতে পারে 
সেই তো বাপের বেটা । 

নদাই গুড় গুড় বাবাজী বলে 
ানীজেকে দোৌখ মোটা 

হার ভজন ভার লেঠা ।-::৮৪৯ 


শশিভষণ দাশগুপ্ত তাঁর 4005০15 7২61181085 ০015, গ্রন্হের 
প্রারম্ভিক ভূমিকায় বাউলদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে 
বৈষণব সহজিয়া ধর্ম ও মতের অনুগামীরা বাউল নামে খ্যাত হলেও বাউল 
গানগুলি আঁশাক্ষত জনসাধারণের দ্বারা রচিত । এরা হিন্দু সম্প্রদায় এবং 
মুসলমান সম্প্রদায়ভুন্ত । মনের মানুষ এবং মানুষের প্রীত ভালবাসাই হল 
এইসব গানের বৈশিষ্ট্য । গানের মধ্য দিয়ে বাউলেরা তাদের মনের মানুষকে 
ভালবেসেছে । সেই মনের মানুষই হল বাউলদের আপন ব্যন্তিসত্তার বাঁসন্দা। 
আবার সেই মনের মানুষ বাউলদের কাছে এক অন্তরঙ্গ চির প্রেমিক । এই 
অন্তরঙ্গ চির প্রোমকের সঙ্গেই তাদের প্রেমের আদান-প্রদান । এই প্রেমের 
জন্যেই বাউলেরা পাগল । তাই 'ক্ষাতিমোহন সেন শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৩৬ মেলা ও উৎসবের দপপণণে 


বাউল গানের তাৎপর্য 'বশ্লেষণ করতে ?গয়ে এই আঁভমত প্রকাশ করেছেন যে 
বাউলরা তাদের গানে সেই মনের মানুষের সঙ্গে মেলবার আকুলতার কথাই 
বার বার প্রকাশ করেছে । বাউলরা তাঁদের গানে অনন্তের রহস্য বা অসাম 
জগতকে সীমার মধ্যে পাবার চেম্টা করেছে । সেই জন্য বাউলদের কাছে এই 
পাঁথবী, মানুষ ও তার প্রেমই হল সরবাশ্রেম্ঠ সম্পদ । এই সম্পদগ্ীলকে 
অবলম্বন করেই বাউল তার গান রচনা করেছে । 'ক্ষিতমোহন সেন শাস্ত্রী 
বলছেন £ 

“বাউলেরা স্বর্গের সুখ চাহেন না । চাহেন ম্ান্তর পরমানন্দ । বাউলেরা 
বলেন, ম্নীষ্ত হইল প্রেমের চিন্ময় প্রকাশ । এই মগীন্তলাভ কাঁরলে ব্রন্মের সকল 
এশ*বর্য সাধক আপাঁনই পায়, যাঁদও 'কছুই পাইবার তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে 
না। বাউলেরা মানুষই জানেন । তাঁহাদের মতে স্বর্গের অমৃতের চেয়ে 
পৃথিবীর এই প্রেমরস মহত্তর**।৫০ আর মহত্তর হল তাদের মানসলোক ॥ 
মানুষের যোগসাধনার উপয্ন্ত স্থান হল এই মানসলোক । বাউলরা সেই 
মানসলোকের সাধনায় ব্যাপৃত থাকে ॥ তারই অন্বেষণে বাউলরা সারাজীবন 
ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায় । অথচ সেই মনের মানুষ প্রাত্ঠিত রয়েছে তারই 
আপন িত্তলোকে । মানুষের ধম+,৫১ গ্রন্হে রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে আলোচনা 
করতে গিয়ে এক 'নরক্ষর-পাগ্ল ভিখারী পাঁথকের মুখে শোনা কয়েকাঁট বাউল 
'গ্রানের উল্লেখ করেছেন__ 

“আমি কোথায় পাব তারে 
আমার মনের মানুষ যে রে, 
হারায়ে সেই মনের মানুষে তার উদ্দেশে 
দেশ বদেশে বেড়াই ঘুরে 1৮ 
াকংবা-_ “তোর ভিতর অতল সাগর ।” 
অথবা “মনের মধ্যে মনের মানুষ কর অন্বেষণ |” 


বাউল তাই দেবতাকেই তার মনের মানুষে পর্যবাঁসত করেছে । সেই মনের 
মানুষকে 'নয়েই বাউলরা বোঁশ গান গেয়েছে । যার আবাস স্হল হল মানুষের 
দেহ-মান্দর । এই মনের মানুষ বাউলের কাছে এক শাশ্বত অন্তরঙ্গ প্রেমিক । 
বাউল গানে একাঁদকে যেমন আছে সেই মনের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ বেদনার 
মহান দীঘণবাস, অন্য দিকে তেমাঁন রয়েছে মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের 
জন্যে এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা । 

বাউলের গানে আমরা আর একাট বস্ময়কে খখজে পাই । বাউলদের কাছে 
একটি বড় বিস্ময়বোধ হল তারা মনে করে যে এক অচিন বস্তু দেহধারী 
প্রোমকের মধ্যে বসবাস করছে । বাউল সেই অচিন বস্তুকে নিজের শরীরের 
মধ্যে অহরহ উপলাধ্ধ করে। সে তাকে খেলায়, হাসায়, ভাবায় এবং 
ভালবাসায় ॥। বাউল তাকে পাঁরত্যাগ করতে চাইলেও পাঁরত্যাগ করতে 
পারে না। কারণ দেহরূপন খাঁচার মধ্যে সে ষেন এক আঁচন পাঁখ । বাউলের 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৩৭ 


কাছে এটাই এক পরম 'বস্মযর় যে সেই অচিন পাঁখ আসা-যাওয়ার লীলা 
খেলায় মত্ত রয়েছে। যে খেলার স্বরপ হল ব্যান্তর্পে প্রকাশ ও বচরণ, 
তারপর খেলা শেষে পুনরায় আবার তার 'নজের মধ্যেই ফিরে আসা । সেই 
অচিন পাঁখর অন্বেষণে বাউল সারা জীবন ঘদুরে বেড়ায় । ফিন্তু সে তার 
নিজের খুব কাছেই আছে । তব বাউলের সেই 'বস্ময়াপন্ন ব্যাকুল জিজ্ঞাসা-_ 
“খাঁচার মধ্যে আঁচন পাঁথ 
কেমনে আসে যায় --*৮৫২ 

এই সব 'বষয় ও ভাব 1নয়ে বাউল গান গায় । বাউল গানের মধ্যে নানা 
বিষয়-বোচত্র্ের পাঁরচয় পাওয়া যায় ৷ যেমন সৃম্টিতত্, দেহতত্ব, মনের মানুষ 
সম্পাঁকত, গুরুবাদের গান, আনত্যতার গান, সাধন রহস্যের গান, রাধা-কৃষণ- 
গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান এবং হেয়াল ও ধাঁধাঁ বিষয়ক তত্ব গান। এই সব গান 
বাউলেরা মেলা ও উৎসবের মাঝখানে এসে প্রচার করে। মেলা ও উৎসবকে 
মাধ্যম করেই বাউলেরা তাদের এই গান সাধারণ মানুষকে শোনায় ৷ এই গান-ই 
হল বাউলদের জশবনের সাধন-ভজন ও রাগ-অনুরাগের ভাষ্য । তারা তাদের 
এই গান দিয়েই জগত ও জীবনকে বাউলের ধর্ম বোঝাতে চায় । এই গানই 
বাউলদের ঈশ্বর পুজার শ্রেন্ঠ অঙ্গ 1 এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একাঁট ডীন্তুর 
প্রাতি আমাদের দষ্ট ?নবদ্ধ হয় । 

195 016) 0190 60 1798 [1556 1980119, 800. 5000511 10 
01006150800 (10617 (17101051) 01611 501189, ৮/10101) 219 01061701015 017) 
০ ৬/0191010১****৫৩ উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে বাউল গানের 
প্রভাবের কথা বলতে ?গয়ে মন্তব্য করেছেন £ 

“আমার লেখা যাঁরা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলণর প্রাতি 
আগার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করোছি । হিলাইদহে আম যখন 
ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা 
হস্ত। আমার অনেক গানেই আম বাউলের সুর গ্রহণ করোছি এবং অনেক 
গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলের সুরের 
মিলন ঘটেছে । এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সর ও বাণী কোনো এক সময়ে 
আমার মনের মধ্যে এত সহজ হয়ে মিশে গেছে 1,7৫8 

তাই সহজ ভজনের পদ্ধাত ও তত্র আটপৌরে রূপের প্রয়োগ বাউল 
গানের অন্যতম সম্পদ । আর এই গানের ব্যাপক প্রচার ঘটে বিশেষ করে, 
বাংলার বাউল মেলাগুলিতে | এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্রাচা৫« বলেছেন £ 

“**বাউল গানের মধ্যেই এই সহজ-ভজনের পদ্ধাত ও এ তত্বাংশেরই 
একটা 'বাশষ্ট রূপে রুপায়িত ব্যবহারিক প্রয়োগ বেশি পাওয়া যায়। 
বাউলদের তত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে লাখত [বিশেষ কোনো সন্দ্ভ নাই, সাধন- 
পদ্ধাতরও স্বতন্ত্রভাবে 'লাপবদ্ধ কোনো বিবরণ নাই । গ্রানেই তাহাদের 
ধমতত্ব, দর্শন ও ক্িয়া-পদ্ধাঁত ব্যন্ত হইয়াছে । গানই তাহাদের আত্মপ্রকাশের 
একমান্র মাধ্যম |” এই কথার অনুসরণে বলা যায় যে বাউলের গান বাউল 


৩৮ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


সাধনার অমূল্য সম্পদ । বাউল গ্রানের ভাষার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন 'রয়েছে সহজ 
ভজনের পদ্ধাঁত । বাউল গ্রান-ই হল বাউলের ধম“তত্ ও দর্শন ক্রিয়ার এক 
স্বচ্ছ দর্পণ । প্রচ্ছন্ন ভাব ও ভাষার অন্তরাল থেকে বাউল ধর্মের অপার 
মাহমা মেঘে ঢাকা সর্ধালোকের মত 'বচ্ছুঁরত হয় । সাধারণ মানুষ আলোর 
উৎসে পৌছতে পারে না বটে কিন্তু আলো দেখতে পায়। বাউল গানের 
আলোচনা প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাই বলছেন ঃ 

“***বাংলার বাউল গানের ভিতরও যে সুগভীর তত্ব এবং দর্শনের কথা 
আছে, তাহা বাদ দিলেও ইহার নৃতা ও সঙ্গীত জাঁতিধর্ম ধনাবশেষে বাঙ্গালীর 
মনে যে রস আবেদন সান্টি কারতে সক্ষম হয়, তাহাতেই ইহার সাহাত্যিক 
পাঁরচয় প্রকাশ পায় । বাংলার বাউল, দেহতত্ব, মুশশদ্যার গানে যে তত্বকথাই 
থাকুক, তাহা বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের নতান্ত পাঁরাঁচিত গণ্ডীর মধ্য 
দিয়াই রৃপায়ত হইয়া থাকে । সুতরাং বাউলের তত্ব না ধুঝিয়াও বাউলের 
সঙ্গীতের মধ্য হইতে রসাস্বাদন কাঁরতে কোন অন্তরায় সৃম্টি হয় না।৮৫৬ 
এই জন্য আমাদের মনে হয়, মেলা ও উৎসবে বাউল গান শুনে যে গভশর 
আনন্দ-আস্বাদ লাভ করা যায়, তা সত্যই এক দুর্লভ সম্পদ । বাউল গান 
যেন প্রাত্যাহকের পাাথখবীতে এক একাঁট অমূল্য মাঁণহার । যা সৌন্দষে ও 
গভীর ভাবনার দত্যাতিতে সমজ্জবল । তাই মেলার আসরে বাউল গান শুনে 
সাধারণের মন বাউল-মন হতে চায় । জয়দেবের মেলা থেকে সংগৃহীত এমনই 
কছু বাউল গান এই আলোচনার অবসরে এখানে নিবেদন করলাম ॥ জয়দেব 
কেন্দুবিজ্বের মেলায় গীত এই বাউল গানগ্লর মধ্যে বাউলের সাধনা, ধম” 
দর্শন, দেহতত্তু, উল্টা সাধন-ভজন প্রভৃতি নানা 1বষয়-_-আটপোরে ভাষার 
অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে । সাধনতত্তের প্রচ্ছন্ন মাহমায় গানগুল সমহ্ধ । 
গীতসংখ্যা ৩, ৪, &» ৮১১০ এবং ১১ নম্বরের বাউল গানগুল এই প্রসঙ্গে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


গশতসংখ্যা (৯) 
এ মানুষ সে মানুষ আছে 
. মানুষ হয়ে মানুষ খনজতে হবে ।। 
মানুষ দেবতা মানুষ ভূত 
মানুষ জাত ক অদ্ভূত 
মানুষ সত্য মানুষ মিথ্যা 
মানুষ হয়ে মানুষ জানতে হবে ॥। 
খেপা মানুষে মানুষ আছে 
মানুষে মানুষ জানতে হবে ॥। 


মানুষ অনিত্য, মানুষ নিত্য 
মানুষ পুজে মানুষ ভন্ত 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ৩৯ 


দেখ এই মানুষে রি আসন্ত-_ 
হার দেবাদদেব ইন্দ্র হবে ॥ 
আর্‌ু মানুষ জন্মে মানুষ মরে 
(আর ) কেউ কি রে তাস্বীকার করে 
গোঁসাই পর্ণানন্দ' কইলেন মনে 
মানুষেই সাধন গসম্ধ হবে 7৫৭ 


বাউলেরা মানুষের মধ্যেই সত্যকে অন্বেষণ করেছেন । তাই তারা মানব 


ধমের প্‌জারী | পাপ-পুণ্য, সত্য, অসত্য এই মানব জীবনেই বর্তমান । 
কিন্তু চিরন্তন সত্যকেই বাউল খুজতে চেয়েছে মানব দেহের অভ্যন্তরে ॥ 


গণতসংখ্যা (২) 


মানুষ আছে হঠশেতে 
আছে মানুষ মানুষেতে-__ 
মানুষেতে মানুষ খেলে 
মানুষে ছালতে ॥ 


মানুষেতে মানুষ আছে 
মানুষ নাচায় মানুষ নাচে 
আবার মানুষ যায় রে মানুষের কাছে- 
মানুষ হইতে ॥ 
ঙ্ঃ ও চি ৫ রঙ €ঁ পৃ 
৪ রি চে চু ক এ 


স হ ম্ 


মানুষ ইতর মানুষ ভদ্র 
আবার মানুষ নরক মানুষ শুদ্ধ 
মানুষ মুক্ত মানুষ বদ্ধ 
€( এই ) মানুষের মায়াতে ॥ 
৯ ঞ সং এ 


সঁ ঁ সং 


যাঁদ মানুষ হতে মানুষ খোঁজ 

তবে মানুষে মানুষ ভজ, 

1নত্য বলে নত্য খোঁজ-_ 
মানুষের চরণে 11৫৮ 


মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


গতসংখ্যা (৩) 
এসেছো বসেছো ভবে 
তাস খোলতে-_ 
এক ব্রহ্ম টেকার মর্ম-_ 
জেনে নাও মন আগেতে ॥ 


দুই রঙেতে হচ্ছে খেলা 
চনে নাও মন দুরর খেলা-_ 
[তনরঙে তারখানা,_ 
চৌকা হয় চার ধামেতে ॥। 
পণ ভূতের পঞ্জাখানা 
ছয় রিপুতে ছক্কাখানা 
সাত সমনুদ্র সাতাখানা-_- 
খখজলে পাবে দেহেতে ॥| 
আট কুঠুর গচনবে যখন 
আটার মর্ম জানাব তখন 
নব দ্বারের মায়াখানা- 
চোদ্দ হয় তার রঙেতে ॥ 


দশোঁন্দ্রয় দশাখানা 
কাম গোলামে দচ্ছে হানা 

ইচ্ছাশান্ত কাবার কর--- 

কে পারে পিঠ লইতে ॥। 

গোলাম বাব এল হাতে 
তান সাহেবকে দাওনা তাতে 
ইন্তক 1বাঁন্ত হবে তাতে (হয় রে তাতে )-- 

ভুলনা কাবার কারতে ॥ 
জ্ঞানানন্দ ক কাঁরাঁল 
খেলতে এসে হেরে গোল 

চর দন 1ক পড়ে রইল-_ 
পঙ্জাতে ছকাতে 1৫৯ 
জীবন, সংসার আর মানবদেহ-ই হল বাউলের উপাস্য । তাস আর তাস 


'খেলার মধ্যে দেহতত্্র আর সাধন তত্বের বিষয়াঁটকে 1নয়ে বাউল এক গভশর 
দর্শনকে এই গানের মধ্যে তুলে ধরেছে । 


প্রস্ঙ্গ ও পারিচয় ৪৯ 


গশতদংখ্যা (৪) 


কত করাঁব আর বেচা কেলা-_ 
দোকানী ভাই দোকান সারোনা ॥। 
ও তোর লাভের আশায়, - 
দন কেটে গেল-__ 
দোকানী সব মালমশলা 
স্বজনে িল-- 
ও তোর ঘরের মাঝে সধ কেটেছে 
ভোলা মন-_ 
হায়রে মন তাও কি এবার দেখনা ॥। 
দোকানশ ভাই দোকান সারোনা 1৮৬০ 


সু চে 
নং সং চা 


এই সংসার ও মনুষ্য জীবন আনত্য | 'িন্তু তবু মানূষকে ছিরে রয়েছে 
অসংখ্য প্রলোভন, লোভ, কামনা, বাসনা ও লালসা । দোকান, দোকান ও 
কেনা-বেচার মধ্য গদয়ে বাউল শিল্পন এই গানে এক সূমহান সত্যের দিকে 
আমাদের দৃ্টি 'ফাঁরয়েছে । 03910015 0198,501655 0901 65156 001 0075 
00166 [10001 16128,105 (01861 


গণতসংখ্যা (৫) 


( আরে ) এমন উল্টা দেশ গো 
গুরু কোন দেশে আছে, 
আছে উধর্ব দিকে গাছের গোড়া 
অধোঁদকে ডাল মেলেছে ॥। 
আছে সেই দেশেতে কতই €লাকের বাস 
তাদের মুখে ফল-মূলাঁদ পান করে না 
নাকে নাই নিঃশ্বাস ॥। 


সর মং যঃ 
বত সং 


আছে সেই দেশেতে কতই নদনদী* 
ও তার উধর্ব দিকে জলের ম্লোত-_ 


বহে নরবাধ ॥ 
চি চর ৬ ঙ্ 
আবার সেই দেশেতে এক মরা বক্ষে 
ফল ধরেছে ॥ 


এমন উল্টা দেশ গো-**৬৯ 
এই গানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাউলের সাধন রহস্য ও উচ্টা সাধনার কথা । 


৪২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


গ্তঙ্গংখ্যা (৬) 
রজাঁকনঈ কথা ক'লো-_ 
চণ্ডীদাস কয় রাছ ধাঁরল-_ 

(ও ) হায় রে মাছ ধারল, 
চণ্ডীদাস কয় এ দেশে আর রব না 
প্রেমের মরা জলে ডোবে না-_ 
যেজন প্রেমের ভাব জানে না, 
তার সনে প্রেম চলে না, 
প্রেমের মরা জলে ভোবে না 1৩২ 


চে ০ সু ৩ 
সং র ক্যা 
৯ সঃ সঃ 


রজাঁকনশ আর চশ্ডীদাসের অমাঁলন "প্রমকে বন্দনা করেছে বাউল । প্রেম 
আঁবনশ্বর । প্রেমের মৃত্যু নেই ॥ তাই “প্রেমের মরা জলে ডোবে না”**”। 


গশতসংখ্যা (৭) 
শুধ্‌ মুখের কথায় গৌর মিলবে না 
আগে না জানলে গুরুর উপাসনা 
যাঁদ মুখের কথায় মিলত গৌর 
তবে ভজন সাধন কেউ করত না । 
দশোন্দ্য় বশ হবে 
শহংসা 'নন্দা তম যাবে-_ 
তবে দেহ পাঁবব্র হবে_ 
তখন হৃদয় মাঝে দেখতে পাবে, 
গৌর বরণ কাঁচা সোনা ।। 
( আর.) গৌর অনুরাগী যারা 
হয়ে আছে জীয়ন্তে মরা 
তারা সর্বত্যাণ বিষয় ছাড়া 
তা নইলে হবে না।৬৩ 


ক ্ ৬ সু % 
ক ফু সর ক 

স ্ 

৬ ৮ 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৪৩ 


588 


গণতসংখ্যা (৮) 


আম শুনতে চাই তোমার কাছে-__ 

এমন মাঁট ছাড়া বীজ বোনে কোন দেশে, 
ও সেই ফুল ছাড়া হর মূলের গাঁতি_ 

মুল ছাড়া এক মানুব আছে ।। 
গুরু আমি শুনতে চাই তোমার কাছে 1৬৪ 


6 ঠা সদ সঃ নং সস 
৬ এ চি এ সী 
পদ ৩ সহ এ 
সং খা ৫ 
গগতসংখ্যা (৯) 


মন ফাঁকরা মনের কথা 
আমার গুরু কি তা জানে রে 
রাজার ঘর চোর সেধল পুকুরপাড়ে সিধ 
জলের পরে 1বছানা পেড়ে ডাঙ্গার মারে নিদ । 
চিল 'বয়ালো খালে রে 
[বড়াল 1বয়ালো ডালে-__ 
ছাঁ পোনা সব ধরে খেল, 
দাঁড়কোনা মাছে । 
বামুন পাড়ায় মড়া ম*ল 
চাষার কাথায় হাল 
রাজার ঘরে ছাওল হল 


ভেটোলি খেল ঝাল । 
নী চু ও এ ্্ঁ ১ 
হি ১০৫ সঃ 
সং ৫ শা 


সহমদ্দুরেতে জল নাই 

পাহাড়ে মারে ঢেউ, 
যার বাবার কোলে মাগ নাই__ 

তার বেটার কোলে বউ 1৬৫ * ক্ষ % 
চে সঃ ঞঃ ঞঃ ্ঁ সং 


৬ চে স সু স 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় 


গগতসংখ্যা (১) 

চৈতন্য চাঁদের উদয় 

যার হৃদয় আকাশে 
সে যে ভাণ্ডেতে ব্রহ্মাপ্ড দেখে 

দীপ্তাকার বসে 
চেতনে হয় চৈতন্য 
কোথায় তার উৎপন্ন 

বলে গোঁসাই কর ধন্য 
দুই তাঁথ এক যুগে আসে 


রি ফু ৬ সু রর খর 
খু গু সা রব খু সঃ 
চর সং ক সঃ 


চেতন গুরু মারে লাঁথ 

আন্ধার ঘরে জবলছে বাতি 
সেই চিনে পুরুষ-প্রকৃতি, 
ভেবে অধীন ভবাভাসে ॥৬৬ 


গণতসংখ্যা (১১) 


আত্ম তত জেনে আয়রে 
আমার মন 
সাধনের মুল সাধন-_ 
জেনে আয়রে আমার মন ॥ 


জানতে পারলে দেহের চ্ছিতি 
পাব রে পরম রাত 
নইলে হবে আধোগাঁত 
নইলে চৌরাশী ভ্রমণ । 
সঃ রজঃ তম গুণে ভ্রিভুবন 
ইহার কি সে চোদ্দ ভুবন কয় কহনা 
সক্ষম করে এই দেহের জানতে চাই উপাসন,. 
ইহার কোনখানে স্বর্গ 
কোনখানে উপবর্গ-_ 
অজ্ঞান আম জানিলাম না 


ক কারণ ।1৬৭ 
ঙ্ ্ প সঃ নঁ 
ঞঃ এ সর ধর ঞঃ 
১ এ স এ 


৪8& 


মানব দেহকেই বাউল সাধকেরা ঈশ্বরের. সবশ্রেষ্ঠ দেবালয় বলে মনে 
করেছেন । দেহভাণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের পর্ণ অবস্থান ॥ তাই বাউল সাধকেরা 
দেহতত্ত্রকে গভীরভাবে জানবার চেম্টা করেছে ।"যাকে বলা হয়েছে কায়া 
সাধনা । কারণ এই কায়ার মধ্যেই বাউলের আরাধ্য চিরন্তন মনের মানুষ 
অহরহ লীলা করে চলেছে । সে দেহের মধ্যে ধরা দেয় আবার অধরা হয়ে 
আচন পার মত চলে যায় কিন্তু আবার ফিরে আসে কায়ার মধ্যেই । 

বাউল গানের এই সব অন্তাঁনণহত অর্থ ও রহস্য (910 51801908096 ) 
সর্বসাধারণের কাছে পাঁরস্ফুট হয় না । কারণ এইসব বাউল গানের শব্দ 
হল শোঁধত বা মাজত (7£62160 ), ভাব ও অর্থ হল অত্যন্ত পরোক্ষ 
(1508019 ) এবং সক্ষমাতিসূক্ষম (10016 )। মেলার আসরে নৃত্যরত 
বাউল শিজ্পনকে উন্মভ্তভাবে গান গাইতে দেখে দর্শক রসাপ্রুত হয় । 

জয়দেব-কেন্দ্ীবজ্বের মেলা ছাড়াও আরও কয়েকাঁট মেলা ও উৎসব আছে 
যেখানে বাউলদের সমাবেশ ঘটে । সেই জাতীয় দু-একটি মেলা ও উৎসবের 
কথা বলে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করব । 


ঘোষপাড়ায় 
সতী-মা'র মেল। 
কাঁচড়াশপাড়া ( উত্তর ২৪ পরগণা ) 

এই মেলাতেও স্হাঁজয়া বাউল ও বৈষঞুব-বৈষ্বীদের সমাবেশ ঘটে । 
এই মেলা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মেলা । ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে 
এসোঁছ যে সহাঁজয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেই একাধক শ্রেণী দেখা যায় । কর্তাভজা 
সম্প্রদায় তাদের মধ্যে একাঁট । এই কর্তাভজা সম্প্রদায় সহজিয়া ধর্মের 
উপাসক । এক সময়ে পাঁশচমবাংলায় কর্তাভঙ্জা সম্প্রদায় বাউল ধমের একাঁট 
শান্তশালী সংঘরূপে আত্মপ্রকাশ করোছল ॥। এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের 
উৎপাঁত্ত কাঁচড়াপাড়ার অন্তর্গত ঘোষপাড়ায় । কতণভজা সম্প্রদায় সম্পকে 
আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলছেন £ 

“কর্তাভজা সম্প্রদায় সহাঁজয়া-ধর্মের উপাসক এবং ইহাদের তত্ব ও সাধন- 
পদ্ধাত সারা বাংলায় একই শ্রেণর সাধন পদ্ধাতর সমগোত্রীয় ।--.এই ধের 
আদ প্রবর্তক “ফাঁকর ঠাকুর” বা ফকির আউল চাঁদ", “কতণবাবা+ বা 
আ'দগুরু রামশরণ পাল এবং আঁদ-প্রচারক তাঁহার পত্র দুলাল চাঁদ 1-*৬৮ 
এই মেলা ও সতশ-মা সম্পর্কে বাভন্ন গ্রন্হেত* নানা পারচয় পাওয়া যায় । 
এরূপ কাঁথত আছে ষে চৈতন্যদেবের ?তিরোধনের প্রায় দেড় শত বছর পরে 
ফাঁকর আউল চাঁদ নদীয়ার উলাবীর নগর গ্রামে আঁবভতি হন । ভন্তেরা 
অনুমান করলেন যে শ্রীচৈতন্য নঈলাচলে অন্তর্ধান করে আউল চাঁদ রূপে 
পূনরায় আত্মপ্রকাশ করলেন । তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গৌর পার্ণমায় ঘোষ- 
পাড়ায় প্রাতি বছর মেলা বসে। ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর মহকুমার 


৪৬ ৃ মেলা ও উৎসবের দপণণে 


অন্তর্গত ঘোষ পাড়া গ্রামে রামশরণ পালের বাঁড়র চারপাশে মেলা অনুষ্ঠিত 
হয়। এই মেলা হয় সপ্তাহ ব্যাপী । মেলাতে 'হন্দু বাউল ও মুসলমান 
ফাঁকরের সমাবেশ ঘটে । 
ফাঁকর আউল চাঁদ ঘোষপাড়ায় সদগোপ বংশোদ্ভূত রামশরণ পালের সঙ্গে 
এসে মালত হন। এখানে িনভৃত-নজনে অবস্থান কালে বাইশ জন ভন্ত 
তাঁর শিষ্য 'নিযতন্ত হন । রামশরণ পাল প্রধান রূপে 'নর্বাঁচিত হন এই বাইশ 
ফাঁকরের মেলার মধ্যে । ভন্তেরা রামশরণকে “কর্তাবাবা, নামে আভাহিত 
করলেন । সহজপন্হণীগণের মধ্যে কর্তাভজন সম্প্রদায়ের সূচনা করেন আদ- 
কর্তা রামশরণ পাল । সতী-মা রামশরণের স্ত্রী ছিলেন । সতী-মা"র প্রকৃত 
নাম হল সরস্বতী দেবী । নদীয়া থেকে আগত সেই ফাঁকর আউল চাঁদকে 
সতশী-মা পনুত্রজ্ঞানে স্নেহ করতেন । আউল চাঁদ সতঈ-মাকে কাঁঠন পশড়া থেকে 
মুস্ত করেন । এরূপ জনশ্রুতি যে ফাঁকর আউল চাঁদের অন্ত্ধানের ছ*্বছর 
পর পুনরায় ?তাঁন সতনঈ-মার গ্ভে" দুলাল চাঁদ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 
এই দুলাল চাঁদ করতাভজন ধর্মের প্রকৃত প্রচারক । 
দতী-মা আপন সাধনার দ্বারা এবং ফাঁকর আউল চাঁদের পূণ্য আশী- 
নদের ফলে আঁচরে অলৌকিক শান্তি সম্পন্না এক বাকৃঁসদ্ধা রমণীতে 
পর্যবাঁসত হন ॥ এই মেলার সঙ্গে সতী-মার নাম যুক্ত হয়ে তা সত-মার 
মেলা নামে আভাহত হয়। এখানে আছে ডাদলমতলা ও সতঈ-মার পুকুর । 
ডাঁলমতলায় এসে মেলার তীর্থযাব্রীরা মানত করে । সতা-মার পুকুরে স্নান 
করে ভন্তু ও তীর্থযান্রীবৃন্দ নীরোগ হওয়ার বাসনা করে । পুকুরের জলের 
অলোকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ ও কিংবদন্তন শ্রুত হয় । এই 
পুকুরের নাম হমসাগর । এরুপ জনশ্র2াত যে এখানে অবগ্যাহনে পুণ্য হয় । 
পৃবেোন্ত ডালমতলায় আছে একটা পুরনো ডালিম গাছ । এই ডালমতলাতেই 
সতী-মা সদ্ধ হন। লোকের বশ্বাস এখানে হত্যে দিলে মনস্কামনা [সিদ্ধ হয়। 
এ ছাড়া এখানে আছে সতঈ-মার সমাধ ও শয্যা এবং কর্তাদের সমাজ গৃহ । 
নৃত্যবিদ্‌ মণি বর্ধন+9 সত-নার মেলা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 
বলছেন £ 
“**ঘোষপাড়ার মেলায় বাউল জমায়েতে গুরুবাদ, গুরুতত্তের আলোচনা 
শুনতে পেলাম । 'বাঁভন্ন বাউল ববাঁভল্নভাবে গুরুকীর্তন ও গুর্তত্তের 
আলোচনা করছেন দেখলাম 1" 
সন্ধ্যায় চাঁদের আলোতে আম্রকুঞ্জের এক পাশে বসেছে জমায়েত, চলেছে 
একতারার গুঞ্জন । ধরল একজন গান । গ্রানাট গুরু সম্পর্কে 
বল সাঁখ গুরু কেমন বস্তু ধন 
জাননে এ গদ্রূতত্ব গর? কেমন বস্তু অর্থ 
1কি সম্বন্ধ তাহার সনে 
ক ভাবে ভাবব মনে 
ভাব সদা মনে মনে চিন্তা অনুক্ষণ ॥ 


প্রসঙ্গ ও পারচর ৪৭ 


খঞ্জন বাঁজয্লে উত্তর দিল গানের মাধ্যমে অন্য একাঁট বাউল । সে ধরল 
গরান। গানের কথা 4 

গুরু হন জগৎপাঁতি। 

মন্ত্র দাতা, হীন শ্রাতা, এর্‌পে সেরূপের স্ছিতি । 

গৃরুতত্ত সকলের সার, গুরুর উপর বস্তু নাহ আর । 

গুরু ব্রহ্ম এই সারাৎসার, জানবে সম্প্রতি 1-৮ 

এমাঁন করে গানের মাধ্যমে উত্তর প্রত্যুত্তর ও আলোচনা সাধারণ মানুষকে 

আকৃষ্ট করে । মেলা ও উৎসবে এমাঁন করেই আনন্দ ও শিক্ষা সাধারণের মধ্যে 
প্রচাঁরত হয় । মুখে মুখে এরূপ আলোচনা ও গ্রান বাঁধার একটা প্রভাব 
নিশ্চয়ই আছে । সেই প্রভাব শ্রোতার মনকে প্রভাঁবত করে । মৌখিক প্রচারের 
যে এক অদম্য শান্ত আছে সে বষয়ে কোন সন্দেহ নেই । তাই সতঈ-মার মেলা 
থেকেও বাউল গ্রানের প্রচার হয় । বাউলের আসর থেকে উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্য 
দিয়ে গুরুবাদ ও গুরৃতত্ সম্পা্তত আলোচনা সাধারণ মানুষ শুনতে পায় ।, 
এমান করে মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে গায়ক কথক ও ধর তত্তের প্রচারকের 
সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা যোগাযোগ ম্থাঁপত হয় ॥ বাংলার 1বাভন্ন ধর্ম 
সম্প্রদায়ের কথা, কত ইতিহাস ও বাউল গ্লানকে যে মেলা ও উৎসবগুলি 
বাঁচিয়ে রেখেছে, সে বষয়ে কোন সন্দেহ নেই । তাই মেলা ও উৎসব না 
থাকলে এইসব কথা আর কিংবদন্তী, গান ও ধর্মতত্বের সজীবতা প্রমাঁণত হত 
না। শুধুমাত্র পধাথপন্্ ও গলপ-গ্রন্হের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকত । 


দধিয়া-ব। দৈধা-বৈরাশীতলার মেল! 
কাটোয়া (বর্ধমান ) 


বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বৈরাগ্যতলা বা বৈরাগ্ীতলার 
দাঁধয়া গ্রামের প্রান্তে প্রাত বছর মাঘী সপ্তমীতে সরস্বতী ভাসানের পর দিন 
বিরাট হ্থান জুড়ে এই মেলা বসে । গোপাল দাস বাবাজীর তিরোধান দিবস 
উপলক্ষে এই মেলার অনুষ্ঠান । অনেকে মনে করেন গোপাল দাস বাবাজীর 
আঁ বভশব ?তাথ উপলক্ষে এই মেলা । মেলাতে বৈষ্ণব, বাউল ও বৈরাগদের 
সমাবেশ ঘটে । গোপাল দাস বাবাজী [ছিলেন এক পরম ভন্ত ও '?সদ্ধ পুরুষ । 
তাঁর জীবনকে ঘিরে নানা 1কংবদন্তী ও জনশ্রুতি এই অণলে প্রচালত । 
গোপাল দাস সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন+১ বলছেন £ 

“গোপাল দাস- শ্্রীনবাস আচার্ষের শিষ্য । কনণনন্দে উীল্লাখত আছে 
যে, ইনি একজন উৎকৃষ্ট কীর্তনগয়া ছিলেন । বাড়ী বংদই' পাড়া 1৮ 

1কন্তু এই মেলার যান প্রাণ-পুরুষ সেই গোপাল দাস বাবাজী 1ছলেন 
অন্য আর এক বৈষব-সাধক | যান বহু পূর্বে উত্তর ভারত থেকে দাঁধয়া 
গ্রামে আগমন করেন । মেলার উত্তর পর্ব কোণে সাধক গোপাল দাসের 
সমাধ । লোকেরা বলে এই গোপাল দাসই হলেন এই মেলার প্রবর্তক ৷ তাঁর 
সমাঁধর পাশে অন্দীষ্ঠত হয় মানত এবং ভোগ । সামনের আ'ওনায় চলে 


৪৮ | মেলা ও উৎদবের দর্পণে 


বাউলদের নতত্য-গীত । সাধারণভাবে মেলার প্রথম 'িতনাদনই হয় অন্নকূট 
উৎসব । এই অন্ন-মহোৎসবে প্রায় লক্ষাধক লোকের সমাগম হয় । মাঘ 
সপ্তমীতে অর্থাৎ মেলার প্রথম দিনে হয় ফল এবং িণ্ড়া মহোৎসব । দ্বিতীয় 
এবং তৃতশয় 'দনে অর্থাৎ অন্টমশী ও নবমশ 1তাঁথতে হয় অল্নমহোৎসব । শেষ 
দিনে সম্পন্ন হয় ধুলোট অর্থাৎ অন্নকট মহোৎসব । এই মেলার একটা 
পুরনো ইতিহাসও আছে । নিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের” আলোচনা থেকে 
জানতে পার যে_এ মেলার পর্ব নাম ছিল আনন্দবাজার | সেই সময় দূর 
দূরান্ত থেকে জয়াড়ীদের আগমন ঘটত । 'দবারান্র চলত জয়াখেলা । 
এ ছাড়া এই মেলাতে আসর জমাতো"*বহুসংখ্যক বারবাঁণতা । সাময়িকভাবে 
গড়ে উঠত বারবাঁণতাদের ঘর আর শহাড়খানা। এরা 'িবপুলভাবে অর্থ 
উপার্জন করত । তখন এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছল ঝুমুর গানের 
প্রাতযোগিতা । মল্লারপুর, চন্দননগর থেকে নামকরা ঝুমুরের দল আসত । 
বজ্ঞানের অগ্রগাঁতি, জমিদার উচ্ছেদ ও নানা রাজনোতিক আন্দোলনের চাপে 
পড়ে আজ সেই আনন্দবাজার অপসারত । তার জায়গায় এসেছে সাক্ণাস । 
কিন্তু এই মেলাকে ঘরে রমণীকুলের প্রাধান্য আজও অক্ষর । 

মাঁণ বর্ধনের৭৩ আলোচনা থেকে জানতে পার যে, পুরুষদের সমাগম হয় 
প্রথম তিন দিন । তারপরই সুর হয় মেয়েদের [ভিড় । শ্ত্রীবর্ধনের মতে বাংলা 
দেশের কোন মেলায় বা উৎসবে এত রমণনর সমাবেশ দেখা যায় না । এখানে 
রমণীরাই কেনা-বেচা করে । এখানে প্রচারিত একাঁট বাউল গানের মধ্যে আছে 
রমণীররৃপ ও প্রেমের বন্দনা । যথা 

“দেখাব যাঁদ সোনার মানুষ, দেখে যারে মন-পাগলা 
অন্টরং গোলাপ বরণ, ষোলকলার পশীর্ণমা | 
তার কপালে আছে লক্ষণ 


কৌতুকেলা অকৌতুক ধন-_ 
রূপ দেখে হয় আনন্দ-_মদন হয় রে বেতালা । 
৪ ৫ ধ গং ঞ স 
নং ক ৫ রং সং 
র্ ৬ 


উরু দুটি কলার বোগ, দেখতে যেন চাঁদের ছটা 
সংহ-কাঁটি এ দেখ চেয়ে, বাহ দুটি বেলুন-কাটা 
হাত দুটি জবার কুলা 
দেখে যারে মন-পাগলা 1৮78 


অথবা-- “মন রে 
যুবতী ফণী--ধরো না 
উঠবে বিষম জবালা, নয় হলাহল 
দেখ মন অপাবত্রে মরো না 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৪১১ 
মেলা -””৪ 


( ওরে ) প্রণয় মা'ণক আছে বটে 
তাহার মাথার উপরে-- 
কেউ পেয়েছে ভালবাসা, রাজ্য ধন 
কেউ ভাসছে অকূল পাথারে । 
কেউবা চোখের জলে বুক 1ভাঁজয়ে রে 
ফাঁকর হয়ে দেশ ছেড়ে যায় 
আর আসে না-_ 
মন রে যুবতঈ ফণ ধরো না ।৮5৫ 


দ্ধিয়ার মেল। £ কথা ও কাহিনী 


দীর্ঘকাল আগে সুদূর উত্তর ভারত থেকে বৈষ্ণব সাধক গোপালদাস 
বাবাজী এসে উপাক্ছত হলেন বর্ধমান জেলার এই দধিয়া গ্রামে । এই অণুল 
তখন ছিল ভীষণ অরণ্যসংকুল । শোনা যায় ওরঙ্গজেব তখন "দিল্লীর 'সংহাসনে 
আসীন । সেই সময় গোপালদাসের পুণ্য আবভবি। তিনি এসে সেই 
শনভূত 'নজণন দাঁধয়া বৈরাগীতলায় বসাঁতি হ্থাপন করলেন । ধীরে ধীরে এই 
প্রবাদপ্রীতম পুরুষের খ্যাত ছাঁড়য়ে পড়ল । গোপালদাস ছিলেন এক শাল্তধর 
1সদ্ধপুরুষ । নানা অলৌকিক ক্রিয়াকাশ্ড স্ান্ট করে গ্রামবাসকে 'বাঁস্মত 
করে দিতেন । এইরূপ জনশ্রাত যে গোপালদাস খড়ম পায়ে পুজ্কারণীর 
জলের ওপর দিয়ে অবলীলাক্রমে হেটে যেতেন এপার থেকে ওপারে । 
আব*বাসীদের সন্দেহ দূর করার জন্যে অসময়ে বৃষ্টি নাঁময়ে সমন্ত গ্রামকে 
জলময় করে সেই জল থেকে কৈ মাছ সংগ্রহ করেন । আবার নিমগাছ থেকে 
আম পেড়ে সন্দেহভাজনদের আমঝোল খাওয়ান । লোকমুখে প্রচলিত আছে যে 
গ্রামবাসী গোপালদাসের দেওয়া নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে আশাহত গোপাল- 
দাস ঠাকুর সেবার প্রসাদসামগ্রী মাঁটর তলায় প:তে রাখেন । গ্রামবাসীদের 
ভুল ভাঙে । তারা গোপালদাসকে নিমন্ত্রণ করে । গোপালদাস সেই নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ না করে গ্রামবাসীদের জানান আগে তারা এসে 'ফাঁরয়ে দেওয়া রঘুনাথের 
ভোগ গ্রহণ করলে তবেই গোপালদাস তাদের নমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন । 

গ্রামবাসীরা সম্মত হয়ে গোপালদাসের আশ্রমে আসে । মাঁটর তলায় রাখা 
রঘুনাথের ভোগের সামগ্রন তুলে গ্রামবাসীকে আহার করান । সবাই অনুভব 
করে সেই ভোগ স্বাভাঁবক ও সস্বাদু রয়েছে । আহার করে সকলে তৃপ্ত হন। 

গোপালদাস বাবাজী বেশ কিছ 'বষয়-সম্পাত্ত পত্তনীস্বরুপ মোগল 
দরবার থেকে লাভ করেন । তাঁর জীবদ্দশায় এই পত্তনীর দ্বারাই মেলার খরচ 
ইত্যাঁদ বহন করা হত । তাই মনে হয় গোপালদাস ছিলেন বৈরাগীতলার 
মেলার প্রবর্তক । পরবতর্কালে সরকার পত্তনীদারের কাছ থেকে মেলার 
যাবতীয় দায়দারত্ব গ্রহণ করে ইজারাদারদের হাতে মেলা পাঁরচালনার ভার 
তুলে দেন। 


&০ মেলা ও উৎসবের দপণে 


গোপালদাসের পুণ্যস্মাতিতে আজও সাড়ম্বরে বৈরাগীতলার মেলা 
অনুজ্ঠিত হয় । মেলা বসে পুরনো দীঘির চারপাশে । দীঘির নাম “সাওতা”। 
প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন এই মেলা অনেকের মতে পাঁশ্চমবঙ্গের বৃহত্তম 
মেলা ৷ গোপালদাস দাঁধয়া গ্রামে রধুনাথ জীউ-এর মান্দির প্রাতিষ্ঠা করেন। 
গোপালদাস বাবাজর ভন্ত-শিষ্যবৃন্দ ও মোহান্তেরা এই মেলার অন্নক্‌ট 
উৎসব এবং অন্ন বিতরণের বিশাল কর্মকাণ্ডাঁটকে আন্তাঁরক প্রচেন্টায় আজও 
বাঁচিয়ে রেখেছে । লোকেদের শ্বাস যে গোপালদাস বাবাজীর পণ্য 
আঁ বিভশব তাঁথতে অন্নদান করলে প্রভূত পুণ্য সণয় ও মনস্কামনা সিদ্ধ হয় । 
তাই আজও অসংখ্য মানুষ গোপালদাসকে স্মরণ করে অন্নভোগ মানাঁসক 
ক'রে অল্লভোগ দেয় । রঘুনাথ-মান্দরের চারপাশে সমবেত হয়ে বাতাসা হাঁরর 
লুঠ দেয় । রি 

বশাল ও 1বস্তৃত মেলা প্রাঙ্গণের নানাস্থানে বড় বড় উনুন জলে । শাক- 
সবজী ও অন্ন-ব্যঙজনাঁদর প্রস্তীতিপর্ব দেখে মনে হয় কোন রাজবাঁড়তে সমগ্র 
রাজ্যের প্রজাদের জন্য ভোগের আয়োজন চলছে । গ্রো-শকট বোঝাই করে 
আসছে চাল, ডাল, তাঁর-তরকার এবং অন্যান্য আহারের সামগ্রী । আবাল- 
বুদ্ধ-বাঁণতা, ধনী, দারিদ্র সবাই মাটিতে পধীস্তভোজে অংশগ্রহণ করে । এখানে 
কোন জাতিধর্মের ভেদাভেদ নেই । গোপালদাস বাবাজীর মেলায় সবাই এক 
ও আঁভন্ন ॥ এ এক অত্যাশ্চর্য এবং আঁভনব অন্ন-মহোৎসব । যাকে স্থানীয় 
মানুষেরা বলে “মচ্ছব”। তাই দধিয়া বৈরাগীতলার মেলা শুধু মেলা নয়, 
এ হল মেলা ও উৎসব । 

কাঁষজাত পণ্যের সমারোহ এ মেলার এক বড় আকর্ষণ। লাঙলের 
জোয়ালের কাঠ, ফাল, কোদাল, গাঁইতি, শাবল প্রভৃতি কীষ-কর্মের প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দোকানে থরে থরে সাজান থাকে । এ ছাড়া বশেষ- 
ভাবে চোখে পড়ে সাবুই বাবুই ঘাস, সাবুই ঘাসের দাঁড় ও রঙ-বেরঙের নানা 
ধরনের জেলেদের মাছ ধরার জাল প্রভৃতির অনেক দোকান । 

মেলায় আসে করাতির দল ।॥ হারের দমকা থেকে আসে জানালা 
দরজার কাঠ । সার সার কাঠের দোকানে কেনা-বেচা চলে । কাঠের 'মাস্তরা 
মহা উৎসাহে তোর করে গরুর গাঁড়র চাকা, ঘরের পাল্লা, দরজা ও জানালা ॥ 
চোখে পড়ে বাবলা কাঠের দোকান । শাল গাছের গধাঁড়কে চৌচির করে 
করা তর দল প্রস্তুত করে কাঠের নানা আসবাব সামগ্রী । 

পল্লীজীবনের সঙ্গে কি 'নাঁবড় ও ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এই মেলার । 
ছোট বড় কতো রকমের িষ্টান্নের বিপুল আয়োজন চোখে পড়ে এই মেলায় । 
এইসব রকমার মিন্টি খাবারের দোকানে ভিয়েন বসে । 'মষ্টান্নের এমন 
রকমার 'বাঁচন্র সম্ভার অভূতপূর্ব । মুর্শিদাবাদ, কান্দ+, বাঁকুড়া, বীরভূম, 
' বেলডাঙা, খাগড়া প্রভাতি নানা স্থান থেকে যেন জামাই সেজে এসেছে এইসব 
মল্টান্নেরা । এরই পাশে রয়েছে আধুনক পণ্যসম্ভারের সার সার দোকান । 
মেলায় এসেছে মডান সার্কাস, বসেছে যাদাবদ্যার আসর । লাউডস্পণকারের 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৬১ 


গর্জন, ঘোষণা, চটুল গান-বাজনার হৈ-হৈ হিল্লোল । রাজনোতিক, সামাজিক, 
ও অর্থনৌতিক পাঁরবতনের সাথে সাথে প্রাচীন এইসব মেলাগুীলর ওপরে 
পড়েছে এক আবধ্ুীনকতার উগ্র প্রলেপ. .এটা আজ অবশ্যম্ভাবী । দ্রুত 
আধুনক বিজ্ঞানের জর়যান্রা, কাঁম্পউটাঘ্ 'কালচার ও সমাজের নোৌতক 
পাঁরবর্তনের অপাঁরহায পাঁরণাম হসেবে মেলাগুলির সাজ-পোষাকে রুচি 
বদল হচ্ছে । কিন্তু এরই মধ্যে গোপালদাস বাবাজীর প:ণ্যস্মাঁত ও মাহমাকে 
দাঁধয়া গ্রামের 'হন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ইাতিহাসপ্রীসদ্ধ এই সঃপ্রাচীন 
মেলাটকে আন্তাঁরক হাদয়ে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে ৷ পাঁশ্চমবাংলার বৈরাগন- 
তলার মেলা তাই এক সুমহান জাতনয় সংহাতির মেলা ও উৎসব । 


শ্রীখগ্ডের মেল। ( বর্ধমান ) 


বৈষ্ণব সাধক ঠাকুর নরহ'রি সরকারের 1তরোভাব তাঁথ উপলক্ষে প্রাতি 

বছর বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামের বড়ডাঙাতে মেলা ও উৎসব অন্াম্ভত 
হয় । অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশনর দিনে নরহার সরকারের তিরোভাব হয় । 
শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহ'রি সরকার চৈতন্য মহাপ্রভুর পাশ্বচর ও বৈষব সমাজে 
একজন পাঁরাচিত পদকর্তা ছিলেন । নরহাঁর সরকারের জন্ম হয়--১৪৭৮ 
সালে এবং এর তিরোভাব ঘটে ১৬৪০ সালে । চৈতন্য মহাপ্রভু, নীলাচলে যখন 
ছিলেন তখন ঠাকুর নরহরি সরকার তাঁর আতি অনরন্ত সঙ্গী ছিলেন । শোনা 
যায় যে নরহাঁর ঠাকুর চিরকুমার ছিলেন । এই নরহাঁর সরকার ছিলেন লোচন 
দাসের গুরু । লোচন দাসের “চৈতন্যমঙ্গলে”র উপদেষ্টা ছিলেন শাকুর নরহাঁরি 
সরকার । এই ইতিবৃত্ত আমরা জানতে পার দীনেশচন্দ্র সেনের৭৬ আলোচনা 
থেকে । নরহারি সরকারের তিরোভাব [তাথতে প্রণীত বছর শ্্রীখণ্ডের বড়ভাঙায় 
মেলা ও উৎসব অনুচ্ঠিত হয় । যে উৎসব বড়ডাঙার মহোৎসব নামে প্রচাঁলত । 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঠাকুর নরহরি সরকারের প্রথম বার্ধক 
1তিরোভাব উৎসব শ্রীখণ্ড গ্রামের গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে অনৃষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় 
বার্ষিক উৎসব রঘুনন্দন ও শ্রীনিবাসের প্রচেন্টায় বড়ভাঙাতেই পাঁলত হয়। 
সেই থেকে অদ্যাবাধ উৎসব ও মেলা অন্াষ্ঠত হয়ে আসছে বড়ডাঙাতেই। 
দ্বিতীয় বার্ধক উৎসবে নানা স্থান থেকে বৈষব মোহান্ত, আচার্ষ, কাব, 
কীত'নীয়া এবং বাউলগণের ব্যাপক সমাবেশ হয়েছিল । নরহার চক্রবতর্শ রচিত. 
“ভান্ত-রত্বাকর” গ্রন্হে তাঁদের নামের সদশর্ঘ তালকা পাওয়া যায় । ষথা-_ 

“প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের পনত্রদ্বয়__ 

কৃষ্ণামশ্র গোপাল পরমানন্দময় 

প্রভু ?নত্যানন্দের নন্দন বারভদ্ু 

ভুবনমোহন যে হো গুণের সমনদ্র”৭ 


তাই শ্রীথ্ডের মেলা ও বড়ডাঙার মহোৎসব. বৈষ্ণব বাউলদের কাছে এক 


২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


পাবশ্ত্র তীর্থভূমি । প্রাতি বছর কীর্তন ও বাউল গানে বড়ডাঙার মেলা প্রাঙ্গণ 
মুখারত হয় । 


রামকেলির মেল। (মালদহ ) 


মালদহের ইংরেজবাজার থেকে গৌড়ের পথে বৈষ্ণব তীর্থ রামকোলিতে 
যে মেলা হয় সেখানেও বাউল ও বৈরাগীদের সমাবেশ ঘটে । প্রাত বছর 
জ্যৈত্ঠ মাসের সংকা'ন্তর দন থেকে পাঁচ থেকে সাতাঁদনব্যাপণী ইংরেজবাজারের 
মহদীপুর গ্রামে সাড়ম্বরে রামকোলর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রামকেলির 
মেলাও বেশ প্রাচীন । রামকেির মেলা প্রসঙ্গে শোনা যায় যে গৌড়ের শাসন- 
কর্তা হোসেন শাহের রাজত্বকালে একবার শ্ীচৈতন্যদেব তাঁর পথ পাঁরক্রমায় 
বোরিয়ে এই গ্রামে এসে রামকোলর কোৌলকদম্ব মুলে আঁধম্ঠান করোছিলেন । 
এইরুপ জনশ্রুতি যে সেখানে তমাল বৃক্ষের ?নচে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদচিহ্ন 
আজও বর্তমান 1 রামকোলতে চৈতন্যদেবের পণ্য আগমনকে সর্বসাধারণের 
নিকট স্মরণীয় করে রাখার জন্যেই রামকোঁলতে প্রাত বছর বৈষ্বদের এই 
জনাঁপ্রয় মেলাট অনুষ্ঠিত হয় । 

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে-জয়দেব কে*দুলীর মেলা, শ্রীথণ্ডের 
মেলা, দধিয়া বৈরাগীতলা ও রামকোঁলর মেলা এবং সতণ-মার মেলা ও উৎসব 
হল বাংলা ও বাঙালীর সহাঁজয়া বাউল, বৈষ্ণব ও কীর্তনীয়ার মেলা । এইসব 
মেলাতে একাঁদকে যেমন বাউল গান শোনা ষায় অন্যাদকে তেমাঁন বৈষব 
ধর্মের আলোচনাও হয় । বাউল গান, কীর্তন প্রভৃতি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ । 
জয়দেব গোস্বামী, সতীী-মা, বৈষ্ণবসাধক নরহার সরকার কিংবা গোপালদাস 
বাবাজীকে কেন্দ্র করে এইসব মেলা ও উৎসবের উৎপাঁত্ত ও প্রাতিজ্ঠা হলেও এই 
অনুষ্ঠানের মধ্য 1দয়ে বাউল ধর্ম, সহজিয়া ধম“ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতাদর্শ 
গানে, কথকতায় ও আলোচনার দ্বারা বাংলার প্রাচঈন ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
বর্তমান বাঙাল প্রজন্মের যোগাযোগাঁট আজও অটুট হয়ে আছে। একথা ঠিক 
যে এইসব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের.ইতিহাস ও এাতহ্য প্রাচীন গ্রন্হাদতে ?লাপবন্ধ 
আছে, গকন্তু মেলা ও উৎসবান-্ঠানের মধ্য দয়ে এগুলি যুগে যুগে সাধারণ 
মানুষের হৃদয়ের কাছে এসে উপাঁচ্ছত হয় । কারণ আমাদের দেশের প্রাচখন 
মেলা ও উৎসবগুল এক বিশেষ ধাঁচের লোকমাধ্যম । তাই এই লোকমাধ্যমকে 
বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে বাউল গান, বাউল ন-ত্য, কর্তন, কথকতা প্রভৃতি 
লোক সংস্কৃতির অসংখ্য এঁতহ্যবাহশ শিপ সম্পদ অন্তাহত হয়ে যাবে । 
এইসব ?শিজ্প-সংস্কৃতি, নাচ, গান প্রভীতিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে দেশী মেলা 
ও উৎসবগ্াল যেন পল্লী বাংলার বুকে এক সসাজ্জত শকটের মত এাগয়ে 
চলেছে । এর গাঁত যাঁদ শব্ধ হয়ে যায়--তাহলে গ্রামবাংলার জনসাধারণের 
কাছে মেলার গশজ্প-সংস্কীতি চিরকালের মত নীরব হয়ে যাবে । 

বাউল মেলাগ্াল মুখাঁরত হয় বাউল গানে ও নৃত্য মাহমায় । প্রাণাবেসে 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৫৩ 


উচ্ছল বাউল নৃত্যের মধ্য দিয়ে নৃত্য. সংস্কৃতির যে বিচিত্র রূপ প্রকাশ পায়: 
তা যেমন আঁভন্ব তেমান সেই বাউলের. নৃত্য-মাহমা, আঁ্গকের বিচারে ও. 
কলা-কৌশলে অপরুপ ও লীলাময় ॥ মাঁণ'বর্ধন বলছেন ৭৮ 

“**বাউল-নৃত্যের আঁঙ্গকে, হংসগাঁত, মগ্রগাত আজও পাঁরলাক্ষিত হয়। 
বাউলদের নৃত্য-আঁঙ্গকে, আজও তারা প্রয়োগ করে “অর্ধঁধকা” শীবচ্যবা,, 
পাদচারী, প্রয়োগ করে “অশ্বোৎ প্লাবন” অন্তভ্রমরী ও নট্যশাস্ত্রোন্ত 1বাবধ 
শর ও শ্রীবাকর্ম । “কাঁটাচ্ছিন্ন* “উদবৃত্তম+, পপ্রসার্পিতম-” গিজব্ুশীড়তম* 
সার্পিতমৃ” উপসৃতকম+, শীবদন্যৎভ্রান্তম+ প্রভাতি নাট্যশাস্ত্োন্ত করণ, গাঁত 
ও চলন নৃত্য আঁঙ্গকে পাঁরলাক্ষত হয়। মাঁণপুরের যে রাস-নৃত্য নিয়ে 
আজ আমরা গর" কার, যে নৃত্যের খ্যাঁত সারা জগৎ জুড়ে, সে নৃত্যের, 
আঙ্গক, নৃত্যছক ও মাতৃকা এবং রূপবম্ধ একদিন বৈষবধর্মের সঙ্গে এই 
বাঙলার নবদ্বীপ হতেই মাঁণপুরবাস ধর্মান্তাঁরত হওয়ার কালে গৃহীত 
হয়োৌছল ॥। বৈষ্ণবধমে মাঁণপুরবাসী ধর্মান্তাঁরত হওয়ার পর, পদাবলী 
কীত'নের সঙ্গে বাঙলার নৃত্য ও গীত নীত হয়েছিল মাঁণপুরে 1৮ বাংলা- 
দেশের এই প্রাচীন নৃত্য-গদত-বাদ্য মুলক সংস্কৃতি মাঁণপর গ্রহণ করোছল ॥ 
আশুতোষ ভট্রাচাযেরে?* আলোচনা থেকেও আমরা জানতে পার যে-_ 
অততে মাঁণপুর একসময়ে ব্রহ্ষদেশের অধীনে ছিল । তারপর একাদন যখন 
বাংলাদেশ থেকে বৈষ্ণবধর্ম গিয়ে সেখানে প্রচারলাভ করোছিল সেইদিন মাঁণপুর 
তার সমাজ-জীবনের মধ্যে সানন্দে বরণ করে নয়োছিল সেই ধর্মকে ॥ এমাঁন 
করে সে নিজের স্বকীয়তা 'িসর্জন না দিয়েও বাংলা ও বাঙালীর সংস্কীতি- 
মুলক উপাদান-উপকরণ গ্রহণ করে আপন স্বকীয়তা রক্ষা করেছিল । তাই 
দেখা যায় রাধাকৃষের প্রেমমূলক কাঁহনীকে মাঁণপুর নৃত্য-গ্বীত-বাদ্যের মধ্যে 
সঞ্জীবত করে তুলেছে । নৃত্য-গীতের মধ্য ?দয়ে এক দেশের সংস্কীত অন্য 
দেশের সমাজেও হ্হানান্তাঁরত হয় । কোন দেশের লোক-সংস্কীতি তথা লোক- 
সাহত্য, উৎসব-অননম্ঠান এবং নৃত্য-গীতের মাধ্যমে একটি দেশের সংস্কীতকে 
শুধু প্রভাঁবত করে না উপরন্তু সেই দেশের সংস্কীতির মধ্যেই বেচে থাকে । 
মেলা এবং উৎসব আবহমানকাল থেকে এইসব শ্রাচন লোক-সংস্কাতিমলক 
নৃত্য-গীতকে মানুষের কাছে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে । তাই মেলা ও উৎসবের 
স্পর্শে সেইসব প্রাচীন ি্প-সম্পদ আজও সজাব হয়ে ওঠে । 


(খ) বাংলার গাজন-গস্ভীরা এবং ধর্মঠাকুরের পুজ। ও উৎসব 


এ-কথা আমরা পর্বে আলোচনা করে এসোছ ষে প্রাচীনকাল থেকে বাংলা; 
দেশে 'বাভন্ন মানব গোষ্ঠীর আগমনের ফলে এবং বাভন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের 
সংস্পর্শে এসে বাঙালীর লোক-সংস্কৃতির চেহারাটা বিচিত্র উপাদানে গড়ে 
উঠোছল। হিন্দু ও আধযে'তর সংস্কীতির মিলনের ফলে বাঙালীর লোকসা'হত্য 


$৪ মেলা ও উৎসবের দর্পণ 


এবং উৎসবেও তার একটা প্রভাব পড়োঁছিল । আগ্ীলক অনজ্ঠান, টুসহ, ভাদু 
লোকসঙ্গীত এবং ধর্ম ঠাকুরের গ্রাজন প্রভাতি নৃত্য-গীতোৎসবের মধ্যে বাভন্ন 
উপজাতির সংস্কীতিগত প্রভাব যে অস্পম্টভাবে ধরা পড়ে এটা অনেকেই 
অনুমান করেন । এই জাতীয় আগ্াঁলক উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে লোক কাঁবগ্ণ 
বাঁভন্ন ছড়া ও গান রচনা করেন। 

আণ্পালক উৎসব ও গীতানুজ্ঠান পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশের কয়েকাঁট 
লৌকিক উৎসব ও গীতানহ্ঠানের পাঁরচয় তুলে ধরেছি । লৌকক দেবতাকে 
শনয়ে এইসব উৎসবানৃষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেমন শিব, ধর্মঠাকুর, 
ঘে*্টু প্রভাতি । আমাদের এই পর্ধায়ে আলোচিত আণ্ীলক উৎসব ও 
গতান্‌জ্ঠানগঁলি হল-_গম্ভীরা, গাজন, ভাদু, টস, ই দ” করম, ঝাঁপান, 
ঘেঁটু ইত্যাঁদ | 


মালদহের গস্ভীর। উৎসব 

বতমান উত্তরবঙ্গের মালদহ অণ্ুল আত প্রাচশন হ্ছান। বাংলার স:প্রাচশন 
বৌদ্ধ, এবং মুসলমান রাজাদের রাজধানী লক্ষমণাবতণ, গৌড় প্রভীতি অণ্ুল 
অতীতে এই মালদহের মধ্যেই অবাচ্ছত ছিল । পরবতর্শকালে এই অগুল 
বাংলার রাজধানী হবার পর ভারতবর্ষের নানা অণ্লের সঙ্গে এর যোগাযোগ 
স্থাপিত হয় ॥ এখানে নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হতে থাকে । কালক্রমে এই 
অণ্ণলে এক শ্রেণীর লোকসাহিত্যের উদ্ভব হয় যার নাম দেওয়া হয় গনম্ভীরা । 
সাম্প্রাতিককালে এট আদ্যের গম্ভীরা অথবা শিবের গম্ভীরা নামে জনীপ্রয়তা 
অর্জন করলেও প্রাচীনকালে গম্ভীরার একটা আলাদা বোৌশষ্ট্য ছিল । 

আশুতোষ ভট্রাচার্ের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পার যে গ্রম্ভীরা 
শব্দের অর্থ হল “প্রকোল্ঠ” ।৮০ কিন্তু মালদহে আদ্যের গম্ভনরা অর্থে আদ্য 
বা শিবের গাজনকেই বোঝায় । শ্রীভট্রাচার্য বলছেন £ 

“***ছাম্ভরা অর্থাৎ যাহার অর্থ প্রকোম্ঠ তাহা দ্বারা কেন যে গাজন বা 
[শিব স্তুতিমূলক সঙ্গীত বুঝায় তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না ।”৮১ 

গম্ভনরা নামোৎপাত্তর অনুসন্ধানে হরিদাস পালিত৮২ যে সকল তথ্য 
উপ্পা্ছত করেছেন তার দ্বারা আমরা জানতে পার যে মালদহ অণ্ুলে চণ্ডরী- 
মণ্ডপকেই গম্ভীর বা গন্ভীরা বলা হত । গম্ভরা অর্থে আরাধনা ও ধর্ম- 
সংক্ান্ত কোন গৃহবিশেষ। যার আকার চণ্ডীমণ্ডপের মত । মালদহ, 
দিনাজপুর, রংপুর অণুলে গম্ভীরা চণ্ডীমণ্ডপ বা !শবালয় হিসেবেই অধিক 
পাঁরাঁচিত বিল । প্রতনচীনকালে এই গম্ভলরাতেই শিবের আরাধনা করা হত ৷ 
কালক্রমে গম্ভীরা পূজা প্রকারান্তরে গম্ভরার গশব-উৎসব িসেবেই 
জনসাধারণের কাছে প্রচলিত হয়ে পড়ে । উপরন্ত গম্ভীর অথবা পঙ্কজ দ্বারা 
শিবালয়গুঁল সাজানো হত । গম্ভশরা নামকরণের এটাও একটা কারণ হতে 
পারে বলে হারদাস পালিত মনে করেন । কিন্ত গম্ভীরার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৫ 


এসে পড়ে এই জন্যে ষে গন্ভীরা শিবের একটা নাম । যথা-_“্যঃগাঁদকূদ 
যুগাবতে গম্ভীরো বৃষ বাহনঃ+ 1৮৩ 
এই প্রসঙ্গে 'আদ্যের গম্ভীরা”৮৪ গ্রন্হে উল্লিখিত আছে যে-_"গৃহিলোক 
আপন বাসভবনম্থ গম্ভীরা গৃহে বুদ্ধপদ বা ধর্মপাদুকা রক্ষা কাঁরত। ক্রমে 
আদ্যা দেবী তথায় পূজা পাইলেন । চণ্ডীকার্পে পুজা পাইবার সময় 
আদ্যাদেবীর ঘট গম্ভশরায় থাকত । ক্রমে চ'ণ্ডিকা ?শিবপত্ী হইলে “হরগৌরী- 
রুপে গম্ভীরা মণ্ডপে স্থান পাইলেন । এই গম্ভগরাতেই ধমেণৎসব হইত । 
সেই গম্ভীরাতেই শৈব প্রভাবকালে “হরগোরণীর* পূজা ও উৎসব হইতে 
আরম্ভ হয়।” তাই পরবতর্কালে গম্ভশরা ব্যাপক অর্থে বের গাজন 
রূপেই পাঁরচিতি লাভ করল ৷ তবু গম্ভখরা শব্দাটকে দিয়ে নানা মত 
প্রচলিত আছে । আশুতোষ ভট্টাচার্য” মনে করেন যে গম্ভশরা শব্দটি 
তিব্বতো-চৌনক কোন শব্দের সংস্কৃত রুপান্তর হওয়া অস্ম্ভব কিছ নয় । 
জলপাইগ্াড় এবং কোচাবহার জেলায় “িম্ভখরা” নামে এক শ্রেণীর লোক- 
সঙ্গীত প্রচালত আছে। সেই গমশরা শব্দাট সংস্কৃতে রুপান্তারত হয়ে 
গম্ভীরা শব্দে পাঁরণত হওয়াই সম্ভব ৷ তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে 
শব্দট মধ্যযুগের বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল । কারণ £ 
“গৌড় রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অণ্ুলে দ্বিতীয় ধর্মপাল দেবের ও গোবিন্দ- 
চন্দ্রের রাজত্বকালে গম্ভীরা শব্দে এ প্রকারের গৃহবিশেষই বুঝাইত । রাজা 
গোবিন্দচন্দ্রের গীতে তাহা অবগত হই--- | 
দুই দুতে বান্ধী রাণী থুইল গম্ভলরে ॥ ২২৩ 
গন্ভীরে বাঁসয়া যোগী ধ্যানেতে জানিল । ২৩১ 
হাঁড়পা গম্ভীরে বসি ধ্যানে দিল মন ॥। ২৯৯ 
আপনার কায়া ছাঁড় গম্ভরে রাখিয়া । 
মায়াপাঁতি জান্রা কৈল দৈবজ্ঞ হইএা৮৬-.” ৩০৩ 
অধননা মালদহ অণ্লে গম্ভীরা গশতোৎসবে ক্ষুদ্র প্রকোচ্ঠের কোন ভিন্ন 
স্থান বা বশেষ গৃহ নেই । অথচ মধ্যষুগের বাংলায় গন্ভীরা অথ ক্ষুদ্র 
প্রকোন্ঠ বা গৃহকেই বোঝাত । তাই বর্তমানে মালদহ অঞ্চলে গম্ভরা গান বা 
গম্ভীর উৎসব 1হসেবে যেটা প্রচালত আছে, তার সঙ্গে গম্ভবরার প্রাচশন 
শব্দগত তাৎপর্য খ*জে পাওয়া সম্ভব নয় বলে আমাদের ধারণা । তবে প্রাচগন 
কাল থেকে গন্ভীরা গানের প্রচলন ছিল । একটা স্াঁময়ানার নচে শিবের 
মুর্তি প্রাতষ্ঠা করে এই উৎসব পাঁলত হত। সবণগ্রে গত বছরের প্রধান 
ঘটনা সমূহ বা বর্ধীববরণশ পর্যালোচনা করা হত নৃত্য গীত ও আভনয়ের 
মাধ্যমে | যে বিষয় নিয়ে গম্ভীরা গানের সূচনা হয়, তাকে এ গানের মুদ্দ্া 
বলে। যেমন দেশে হয়ত অত্যন্ত বানরের উৎপাত হয়েছে, লোকেরা বানরের 
উৎপাতে আতষ্ঠ-_তাই বানরের উপদ্ুব বিষয়ক গান রচিত হল । অতএব 
সে গানের 'যুদ্দা হল বানরের উৎপাত । তেমন ভোটরঙ্গ, মহামারখ, 
অনাবৃস্টি, আতবৃস্টি, বন্যা, রাজনশীতি প্রভাতি বিষয় ও ঘটনা কোন গানের 


৬ মেলা ও উৎসবের দপণণে 


'মহদ্দা” হতেও পারে । তাই মুখে মুখে আসরে গান রচনা করা হত । "মদ্দা” 
বলে দিলে তবেই 'খাঁলফা” গীত রচনা করে । গীত রচাঁয়তাকেই খাঁলফা বলা 
হয়। গ্লানও আঁভনয় অনেক সময় একই সঙ্গে চলে । এ প্রসঙ্গে বিস্তাঁরত 
তথ্য 'আদ্যের গম্ভনরা”৮৭ গ্রন্হে পাওয়া যায় । 

কথিত আছে যে এই গম্ভীরা গণতোৎসবের প্রবস্তা ছিলেন দিনাজপুর 
অণ্ুলের গশবভস্ত বাণরাজা ।৮৮ প্রাচীনকালে 'হন্দু ও মুসলমানগণের ধমশয় 
কাহনীকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা গান রচিত হত। কালকরুমে মানুষের রুচি 
বদলের সাথে সাথে সমসাময়িক ঘটনাবলন গম্ভশরা গানের বষয়ীভূত হয়েছে । 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী গনম্ভনরা গানকে প্রভাঁবত করেছে। 
দেশের সাম্প্রতিক বা সমসামাঁয়ক চেতনায় বর্তমানের গম্ভীরা গান নানাভাবে 
অন্:প্রাঁণত | এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভ্রাচা৮”* মনে করেন যে গম্ভীরা গান 
আণাঁলক সঙ্গীত হলেও এই সঙ্গীত একটা ?বশেষ অনুয্ঠানের সঙ্গে জাঁড়ত। 
শ্রীভন্রাচার্য মনে করেন যে এই অন:জ্ঠানই শিবের গাজন | মালদহ অপগ্চলে এটি 
আদ্যের গম্ভীরা 1হসেবে পাঁরাচিত । আদ্য বা 1শবের গম্ভীরা উগ্রালক্ষে যে 
সঙ্গত পাঁরবোশিত হয়, তা হল এই গম্ভীরা গান । এই অনুষ্ঠানে মুখোস- 
নৃত্য দেখানো হয় । এই নৃত্যকে বলে গম্ভীরা নৃত্য । শিবের গাজন-ই যে 
প্রকারান্তরে নামান্তর প্রাপ্ত হয়ে মালদহে গম্ভীরা নামে খ্যাত হয়েছে একথা 
হারদাস পালিতও স্বীকার করেছেন তাঁর আদ্যের গম্ভণরা গ্রন্হে। (৬্ড্ঠ 
অধ্যায় ৪ পৃ, ৬৪ দ্রষ্টব্য ) 

বতণমানে মালদহ জেলার 'বাভন্ন অণ্ুলে গম্ভরা উৎসব অন্যান্ঠত হয় । 
কোথাও চৈত্র সংক্লান্তিতে, আবার কোথাও বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে গম্ভীরা 
অন:ষ্ঠানের সংন্রপাত হয় । বৈশাখের মাঝামাঝ কোন সময়ে গম্ভীরা গানের 
আসর বসে । হ্ছানীয় লোকেদের বশ্বাস যে শিবের গাজন বা শিবের বন্দনা 
করলে দেশের যাবতীয় অমঙ্গল দূর হয়। তাই আগেকার 'দনে গন্ভীরা 
উৎসবের কিছু আগে থেকেই ভন্তেরা নানার্প সঙ সেজে বাঁড় বাঁড় ঘুরে 
শিবের নাম করে ভিক্ষা চাইত । কোথাও আবার এই উৎসব উপলক্ষে গম্ভীরা 
গান ও কাব গানের আসর বসত । গম্ভীরা উৎসবে বার্ধক 'িবরণর 
পর্যালোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ অনেক সময় গম্ভনরার লোককবিরা 
সমাজের ঘটনা, অথবা কোন বিশেষ ব্যান্তর ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেয় 
সমাজের হতার্থে। অপর সকলে এর ছ্বারা সচেতন হয়। কোন ব্যান্তর 
অপরাধ প্রবণতা প্রকাশ পায় এই সব গানে ও ছড়ায় । তাই অনেকে মনে করেন 
যে এই গম্ভীরা একটা উৎসব হয়েও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করে । 
পরোক্ষভাবে গম্ভীরার গায়কগণ মানুষের সামাজিক জঈবনের বর বিবরণণ 
প্রকাশ করে "দিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধন করে। সবাই মলে মিশে একই 
সমাজের হত করার প্রচেম্টায় গম্ভীরা অনুষ্ঠানে মিলিত হয় । ব্যান্তগতভাবে 
সবাই আলাদা হলেও দলবদ্ধভাবে সমাজে সকলেই যে এক ও আঁভন্ন এই 
চেতনা জেগে ওঠে গম্ভনরা উৎসবে । বর্ষ বিবরণণ প্রকাশের ফলে যেমন কোন 


প্রসঙ্গ ও পারচয় &৭ 


িতকর ঘটনা প্রকাশ্যে আসে, তেমাঁন কোন ব্যন্তিগত গৃপ্ত এবং আঁহতকর 
কার্য বর্ষ 'িবরণীর মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে 'পড়ে। সর্বো্পার এই উৎসবের 
মাধ্যমে একটা সামাজক কল্যাণ সূচিত হয়স-। মানুষের পাপ-পুণ্যবোধকে 
গম্ভীরা উৎসবে আঁভনয়ের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয় । তাই সমাজের 
লোকেরা সাবধানতা অবলম্বন করে । 'শজ্পীগণ সমসামায়ক নানা বিষয় 
ও ঘটনাকে নিয়ে গম্ভীরা উৎসবে গান রচনা ও পাঁরবেশন করে । খোলা 
আঁঙনায় সামিয়ানা টাঙানো হয় । সেই সামিয়ানার নিচে বসে গন্ভীরা গানের 
আসর । সাধারণতঃ বছরের শেষ তিন দিন এই গানের অনম্ঠান হয় । আবার 
কখনও কখনও সারা বৈশাখ মাস ধরে গীতানুষ্ঠান ও বিগত বছরের প্রধান 
প্রধান ঘটনাগুলো সঙ্গীতের মাধ্যমে জনসমক্ষে উপাচ্ছিত করা হয় । 

গম্ভীরা উৎসবের সূত্রপাত হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে । সমাজের বিভিন্ন 
শ্রেণির মানুষেরা তাতে অংশগ্রহণ করে । ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যরাও ষেমন 
গম্ভীরা* করে, তেমাঁন নাগর, ধানুক, চাই, রাজবংশশ প্রভাতি সমাজের 
অন্ন্নত শ্রেণীরাও গম্ভীরা উৎসব পালন করে । 

গম্ভরা উৎসব প্রধানতঃ চারাঁদন পালিত হয় । প্রথম দন ঘটভরা । 
দ্বিতীয় দন ছোট তামাসা। তৃতীয় দন বড় তামাসা। চতুর্থ দন হয় 
আহারা । অণ্চল বিশেষে অনুষ্ঠান ও ধদনালাঁপর তারতম্য ও পার্থক্য চোখে 
পড়ে। চৈত্র সংক্ান্তির [তন-চারাদন আগে থেকেই গম্ভীরা উৎসবের 
আনুষ্ঠানিক 'ক্রিয়াকর্মের সন্রপাত হয়। মূল অনুষ্ঠানের সন্চনা চৈত্র 
সংক্লান্তিতে হলেও ঘটভরা ও তামাসা প্রভাত ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলো কয়েকাঁদন 
আগে থেকেই সুরু হয়। অণ্গল [বিশেষে “ঘটভরা” প্রথায় দেখা যায় যে মূল 
সন্ন্যাসী অথাৎ প্রধান ভন্ত ঘটে জল ভরে । বংশানুক্রমে কোথাও কোথাও প্রধান 
ভস্ত কে হবে তা্ছির করা হয়। ঘটভরার দন সকলে সমবেত হয় । তারপর 
গ্রাম প্রধান বা িশেষ কোন নেতৃস্থানীয় ব্যান্তির অনুমাত নিয়ে নিকটবতাঁ নদণ, 
পুকুর প্রভাতি থেকে ঘট ভরে আনা হয়। ঘট ভরার সময় ঢাকীরা ঢাক 
বাজায় । 

গম্ভশরার দ্বিতীয় দিনের অনত্ঠানকে “ছোট তামাসা” বলা হয় । 'তামাসা" 
অর্থে নৃত্য, গ্লীত ও বাদ্যকেই বোঝায় । এই দনে শিব-পারবতীর পূজা 
হয়। এই পূজায় অন্যান্য ভন্তদের সঙ্গে 'বালাভন্ত*রা এসে সমবেত হয়। 
“বালাভন্ত' হল ছোট ছোট বালক বা কিশোর ভন্ত। প্রধান ভন্ত সমবেত ভক্তদের 
সামনে এসে গম্ভীরা মণ্ডপে দাঁড়িয়ে সকলকে শিবস্তীতি পাঠ করায় । ছোট 
তামাসার রান্রে নৃত্য-গীঁত ও মুখোশ-নৃত্য অন:্ষ্ঠিত হয় । 

গম্ভীরার তৃতীয় দিনকে বলে বড় তামাসা । বয়স্করা এই'দিন নৃত্য-গঈত 
করে। শিব-পাব্তীর পূজা ও শোভাষাত্রা এইদিনের বিশেষ অনুষ্ঠান । এক 
গন্ভীরা থেকে অন্য গম্ভলরায় গমন ও ভূত, প্রেত, প্রোতনী, বাঁজকর ও 
বাঁজিকর-্ত্রী, সাঁওতাল প্রভাত নানা শ্রেণীর লোকেরা ইচ্ছেমত পোষাক পরে 
শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। আগেকার 'দনে ভন্তরা কেউ কেউ 'ন্রিশলের 


৬৮ মেলা ও উৎসবের দপণে 


মত ক্ষুদ্র বাণ বুকের পাশে 'বীধয়ে সেই ্রিশলের মুখে কাপড় জাঁড়য়ে 
তাতে আগুন জৰাঁলয়ে 'দত। তার ওপর অন্য ভস্ত ধূপ চু নিক্ষেপ করে 
উল্লাস ধ্বান করে উঠত এবং অন্য ভন্তরা উন্মত্তভাবে নৃত্য করতে থাকত ।' 
সন্ধ্যায় হনুমানের মুখোস পরে হনুমান সাজত । কাঁচা কলাপাতা গদয়ে 
হনুমানের দীর্ঘ লেজ প্রস্তুত করে অগ্রভাগে শুকনো কলা পাতা জাঁড়য়ে 
অন্য ভন্ত তাতে আগুন ধাররে দিত । আগ্মিদগ্ধ লেজ নিয়ে আঁভনেতা হনুমান 
লম্ফ প্রদান করে সশব্দে হুঙ্কার ছাড়ত । এটাই ছিল সমুদ্র পারাপার ও 
লংকাদণ্ধের আঁভনয়, বা লংকা দগ্ধ পালা । রাল্রে বড় তামাসার দিন নানা 
শ্রেণীর নতত্য প্রদাশত হত। নৃত্যের সাথে সাথে সুরু হত গান । িব- 
নিন্দা-স্তুতি দ্বারা শিবের গান সুর হলেও ধারে ধীরে সেই গানের “মুদ্দা” 
দেশের বা ব্যান্তর কিংবা সমাজের কোন ঘটনার ওপর আলোকপাত করে । 
কল্তু একথা মনে রাখতে হবে যে গম্ভীরা গানে িবষয়গত বোঁচন্ত্য যাই থাকুক 
না কেন এতে মুলতঃ শিব-দুর্গার বিষয়টাই কেন্দ্রীভূত থাকে । যার জন্যে 
গম্ভীরা গান মুসলমান সমাজের আওতায় এসে তা আলকাপ গানে 
রৃপান্তারত হল । আশুতোষ ভ্টাচার৯০ মনে করেন যে আলকাপ গ্রান 
ীশব-ীবষয়ক গম্ভশরা গানেরই ইসলাম সংস্করণ । আলকাপ গানের রুচি ও 
নীতিবোধ কিছুটা আরো নম়স্তরের । উপরন্তু আলকাপ গানের বিষয়বস্তুও 
নিতান্ত লঘু পষণয়ের । 

বড় তামাসার দন রাত শেষ হবার আগেই 'মশান নাচা? হয় । এই প্রসঙ্গে 
হারদাস পাঁলত৯১ বলছেন £ 

“**"মশান সবৃহৎ আলুলায়ত কেশ, সন্দুর লিপ্ত সমুদায় ললাটদেশ, 
কাঁচলী ও উন্নত কুচ, হস্তে শঙ্খ পাঁরাঁহত, সালগ্কারা গিবকটবদনা বেশে 
সাঁজ্জত হইয়া, 'বাঁবধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য কাঁরতে থাকে এবং অপর 
ব্যন্তিগণ ধুনাচিতে ধূনা প্রদান কাঁরয়া সেই ধূম মশানের মুখের সম্মুখে ধারণ 
করিয়া সান্ত্বনা করে । এই প্রকারের শান্তিক্রিয়া গম্ভীরা মণ্ডপে কাল 
প্রভীতর নৃত্যকালেও অনুষ্ঠিত হয় । যখন ঢাক মাতান বাজায়, তখন মুখার 
নৃত্য ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে । তৎকালে পৃজক একাঁট মাল্য এবং ধূপের ধূম 
সম্মুখে প্রদান কাঁরলে কালীমুখা প্রভাত মন্তক ঘুরাইয়া ধুম গ্রহণ কাঁরয়া 
শান্ত হয় । মশান-কালট ধূলায় লুণ্ঠিত হয় ।**৮ 

সমগ্র অনুজ্ঠানাটর মধ্যে একটা অনাধশয় রীত-নীতর পাঁরচয় পাওরা 
যায় । প্রাচশনকালে আদম বা বন্য মানুষেরা ?শকার করে এসে পরাভূত মৃত 
প্রাণকে নিয়ে যেমন আগুন জেহলে নানার্প অঙ্ভাঙ্গ করে নৃত্য করত বড়, 
তামাসার দিন “মশান নাচাঃ অনুম্ঠানাটও যেন কিছুটা সেই রকমের । যাঁদও 
সামাগ্রক বিচারের মাপ কাঠিতে উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়গত সমতা নেই । 
শকম্তু “মশান নাচা”র আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা বন্য বা আঁদম ভাব 
বিরাজমান । সাম্প্রতিককালে সামাজিক পারিবতন ও রুচি বদলের সাথে সাথে 
গাম্ভীরা অনুষ্ঠানের নানা প্রকার পাঁরবর্তন হয়েছে । কিন্তু প্রাচনকালের 


প্রসঙ্গ ও পারচয় &৯ 


গম্ভীরার আচার-অনুষ্ঠানের অবাঁশিম্টাংশ আজকের গম্ভশরা উৎসবের মধ্যেও 
খখজে পাওয়া যায়। প্রাচীন ঘুগবাহত একটা উৎসব ঠিক এমাঁন করেই 
পুরনো রশীত-নীতি ও প্রাচগন মানুষদের ধ্যানধারণাকে বাঁচিয়ে রাখে । 
গম্ভীরা উৎসবানুষ্ঠানের শেষ 'দনে হয়-আহারা । গম্ভশরা অনুষ্ঠানের 

পূজার বিশেষ রীত-নশীতর নাম হল আহারা । কাঁচা বাঁশের ডগায় মোচা, 
আম প্রভাতি বেধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । তারপর সেই মোচা ও আমকে পূজা 
করা হয়। এই পৃজার নাম হল আহারা । আহারা পুজার দন হর-পার্বতীর 
পুজাও হয় । ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করানোই হল এই অনজ্ঠানের আর 
এক 1বশেষ রীতি । আহারার আর একটা বড় তাৎপর্য হল যে এই 'দনে 
পশবের চাষের” আভিনয় হয়। এই আঁভনয়ে শিবের চাষ ও শিবের শাখার 
বেশ ধারণ হল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । শিবের চাষ করার 'বিষয়াঁট অত্যন্ত 
হাস্যরসাত্মক । শিবের চাষ করার আভলাষ হয়েছে, কিন্তু জমি প্রয়োজন । 
পাব্তী ইন্দ্রের কাছে জাম চাইতে বলছে । শিবের আভলাষই পার্বতীর 
আঁভলাষ। তাই শিব ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বলছেন ঃ 

“তুমি ভূমি দলে আম 

চাঁষ গিয়া চাষ 

পূর্ণ হয় তবে পাবতীর আভিলাষ”৯২ 

পশবের চাষ? অভিনয়ে কেউ বীজ বপন করে, কেউবা হাল, লাঙল চালায় 
আবার কেউ ধান রোপণ করে । কেউ আবার গরু, মাহষ সেজে মাঠে ঢুকে 
আচমকা ধান ক্ষেতে বা গোলায় ডুকে ধান ছুরি করে খায়। আহারার 'দনে 
গানের আসর বসে । গানের শেষে সেই বিপুল জনসমাবেশে বর্ধ বিবরণগ বা 
গত বছরের কোন উল্লেখযোগ্য কিংবা গন ঘটনাকে খনয়ে গান রাঁচিত ও 
পারবোশিত হয় । এই বিষয়াঁট গন্ভীরা উৎসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নাটকীয় ও 
চাণ্ল্যকর । 

“শবের চাষ” আভনয়ের মাধ্যমে নিরক্ষর মানুষদের কাছে শিব যেন ঘরের 
মানুষ হয়ে ওঠে । দেবতা-শিব মানুষের দৈনান্দন জীবনের আ'ঙনায় এসে 
দাঁড়ায় । আঁভনয়ের দ্বারা শ্রোতা, দর্শক ও শিল্পীর মধ্যে ভাবের আদান- 
প্রদান হয় ৷ নানা পুরাণ ও ধর্ম গ্রন্ছের অলৌকিক জগত থেকে শিব আমাদের 
লোৌ'কিক জগতের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় ৷ গম্ভীরা উৎসবের নত্য-গীত ও 
আভনয়ের মধ্য দিয়েই শবের চাষ” প্রসঙ্গাট জনসমাবেশে প্রচা।রত হয়ে ব্যাপ্ত 
লাভ করে । এমাঁন করে এই সকল অনুষ্ঠান নরক্ষর মানুষের কাছে আনদ্দ 
ও শশক্ষা, ধর্ম ও সংস্কীতি যুগে যুগে প্রচার করে আসছে ॥ এইখানেই গ্রামীণ 
সমাজে সাক্ষরহনীন জনতার কাছে উৎসবানুষ্ঠান ও সেই সব উৎসব-অন-ম্ঠানে 
প্রচারিত নৃত্য, গীত ও আঁভনয়ের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । তাই এই 
জাতীয় অনূজ্ঠানগুলো আমাদের পল্লীসমাজে প্রাচীন লোকমাধ্যম হিসেবে 
আধক জনীপ্রয়তা লাভ করেছে । একথা আমরা আগেই বলোছ যে শিবমাহাত্ম্য 
বর্ণনা ছাড়াও সামাজিক দুনশীতি, গ্রামীণ সমস্যা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, কৌতুক-রাঁসকতা 


৬০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


এবং বর্ষপীববরণণ প্রভীতি বহু? বীবাঁচত্র বিষয়বস্তু অবলম্বনে লোক কাঁবগ্ণণ 
গম্ভশরা উপলক্ষে 'াভন্ন সঙ্গীত রচনা করে । উৎসবে দেবতা ও পশনপাখীর 
মুখোস পরে শিল্পীরা নৃত্য প্রদর্শন করে দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দেয় । তাই 
গম্ভীরা উৎসবের গানগুলি, লোক-সাহত্য হিসেবে আজও তার নিজস্ব 
আসনকে সুদৃঢ় করে রেখেছে । 

“.*"গাম্ভীরা উৎসবে শৈবধমের মধ্য দয়া গ্রাম্য কাঁবর কাঁবত্ব-শান্ত বিকাশ 
পাইয়াছে। গন্ভীরার গতগল গ্রাম্য কাঁবদের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া 
আঁশাক্ষিত জনগণ হৃদয়ে ভক্তি, প্রেম ও কাঁবত্বন্প্রোত প্রবাহিত কাঁরয়া দিয়াছে । 
ইহার ফলে দেশে গম্ভীরার মধ্য দিয়া কাঁবত্বের ও সাইত্যের পুম্ট ও কাব ও 
সাহাত্যিকের উদয় হইয়াছে ।***গম্ভীরা এই মহৎ কার্ধে ষে শান্ত সন্টার 
কাঁরয়াছে ও কাঁরতেছে, তাহার ফলে গ্রাম্য সাহিত্য ও কধিত্বের 'বকাশ এবং 
উহার উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে ।৮৯৩ 

গম্ভীরা আণ্াঁলক গান হলেও, এই গান একটা গবশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে 
যুস্ত। সেই অনজ্ঠানে দলবদ্ধভাবে সমাজের লোক একই শিক্ষার উদ্দেশ্যে এক 
এক দলপাঁতর অধীনে কাজ করার সুযোগ সুবিধা লাভ কয়ে । হরিদাস 
পালিত৯৪ একে মাণ্ডালিক পদ্ধাঁত বলে স্বীকার করেছেন । তাঁর অনুমান এই 
গম্ভীরা অনজ্ঠানই মাণ্ডালিক পদ্ধাতর প্রচলন করে দেশে পণ্ায়েতি প্রথার 
বকাশে সাহায্য করেছে । এই অনুমান থেকেই আমাদের মনে হয় যে গম্ভীরা 
উৎসবে সকলে মলে একান্রত হয়ে সমাজের হিত সাধন করতে চেয়েছে । 
«*.*আদম সমাজে একের কোনো সত্তা নেই, একার পরিচয়টা নেহাতই ক্ষীণ । 
তারা দশে মলে একসঙ্গে এক হয়ে যখন িছ? করে তখনই কাজটি সঞ্জীবত 
হয়ে ওঠে ।**মনে রাখতে হবে দশজনে মলে একই সঙ্গে একই কথা ভাবছে, 
একই কাজ করছে ।***১১৯৫ 


গাজনের মেলা ও উ€্সব 


গাজন বাংলার এক জনাঁপ্রয় উৎসব । এই গাজন উৎসব বাংলার বিভিন্ন 
স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচালত । যেমন নীলপুজা, আদ্যর গম্ভীনা, ধমের 
গাজন এবং শিবের গাজন ॥ সাধারণতঃ দেখা যায় যে চৈত্রমাসের শেষ তিন দিন 
শিবের গাজন বাংলার 1বাভন্ন অণ্লে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় । ধর্মের গাজন 
বৈশাখী প্ার্ণমা গতাথতে পালিত হয় । তবে অণ্চল বশেষে এই উৎসবান:- 
অঠানের সময় ও ?তাঁথর ভেদ দেখা যায়। যেমন বৈশাখ মাসের শেষ 1দনে 
বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামের শিবের গাজন এবং আষাঢ় মাসের পাার্ণমা 1তাঁথতে 
বাঁকুড়ার বেলে তোড়ের ধর্মের গাজনের অনুষ্ঠান দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
পালত হয় । পাশ্চমবঙ্গের গাজন, ?শবের ও ধর্মের গাজন নামে পাঁরাঁচত । 
আশুতোষ ভভ্রাচার্যের৯৬ মতে গাজন বাংলার একটা লৌকিক সূর্ষোৎসব যার 
নাম গাজন এবং এই গাজনই এখন [শিবের গাজন নামে আঁধক পাঁরচিত । এই 


প্রস্ঙ্গ ও পাঁরচয় ৬৯. 


প্রসঙ্গে শ্রীভট্টাচার্য মনে করেন যে-_শিব লৌকিক সূর্য দেবতা 'যান প্রাচীন 
ধমণঠাকুরের সঙ্গে অভন্নরূপে কম্পিত হয়ে বাংলার কোথাও কোথাও “আদ্য 
নামে পারিচিত ॥ এই সুত্রে আমরা বুঝতে প্যার যে গম্ভীরা উৎসব শিব বা 
আদ্যের গাজনের সঙ্গে মিলে মিশে 'বশেষ করে মালদহের শিবের গাজন 
“আদ্যের গম্ভীরা” হিসেবেই প্রচলিত । তবে গন্ভীরা গানের সঙ্গে গাজন 
উৎসবের কোন সম্পর্ক নেই: । শিবের ও ধর্মের গাজনের সঙ্গে কাঁষকর্ম বা 
চাষের একটা ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক আছে বলে অনেকে অনুমান করেন। কারণ 
এইসব গাজন অনুষ্ঠানের ছড়াতে আছে শিবের চাষের প্রসঙ্গ । যেমন-__ 

“বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ । 

আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিল কর্পাস ॥। 

কার্পাস বুনিয়া শিব বুনিয়া গেল কুচনীপাড়া 


গঙ্গা বাঁনল সূতা মহাদেব বুনিল তাঁত ৮ 
এও টি ০০৬ ৪৭ 
গাজন উৎসবের নামকরণ সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে । অনেকে 
মনে করেন যে গাজন উৎসব জনসাধরণের উৎসব । ইতর ভদ্র সকলে এই 
উৎসবে অংশগ্রহণ করে । অতীতে গাজনের সন্যাসীদের বিপুল চিৎকারে 
গাজন-তলা মুখাঁরত হয়ে উঠত । গীত-বাদ্য এবং ভক্তদের চিৎকারে সমবেত 
ধ্যান একটা গজনে পাঁরণত হত । গারজন” থেকেও গাজনের নামকরণের উদ্ভব 
হয়ে থাকতে পারে বলে অনেকের ধারণা । মূলতঃ গাজন উৎসব ছিল গ্রামের 
সর্বজনের উৎসব । আশুতোষ ভট্রাচার্য এই গাজনকে বাংলা দেশের একটা 
জাতীয় উৎসব বলে আঁভাঁহত করেছেন । “জাতীয়” কথাটার প্রয়োগের দ্বারা 
আমাদের মনে হয় যে এই গাজনে সবশ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করে । উপরন্তু 
1শবপুজাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের 'বাভন্ন হ্থানে হিন্দু এবং বৌদ্ধধমের 
প্রভাব মত এই গাজনের যে জনীপ্রয়তা পরবতর্শ কালে ঘটেছে, তার দ্বারা 
স্বাভাঁবক ভাবেই আমাদের মনে হয় যে গ্রাজন বাংলাদেশের সবজনের উৎসব । 
কারণ 'শবের গাজন, আদ্যের গাজন, নীলের গাজন এবং ধর্মের গাজন 
ইত্যাঁদর পাঁরচয় ও প্রচার লাভের মধ্যেই এই উৎসবের ব্যাপকতা কতখানি 
বাঁম্ধ পেয়েছে, সে-কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে । এই উৎসবের 
সঙ্গে জাঁড়য়ে রয়েছে নানা ক্রিয়াচার ও অনুষ্ঠান, উপবাসব্রত, কৃচ্ছুসাধনার 
কঠোর-কঠিন রীতি-নীতি এবং নানা ধরণের আচার, বিচার এবং সংস্কার 1, 
বাভন্ন আলোচনা থেকে আমরা জানতে পাঁর যে বাংলার গাজন উৎসব 
1শব ও ধর্মঠাকুরকে আশ্রয় করে সৃম্টি হলেও গ্াজন বাংলাদেশের একটা 
লোকোৎসব । “গাজন; (গো-গ্রাম, জন-জনসাধারণ ) কথাটার মধ্যেই বোঝা যায় 
যে আদতে এই অনুষ্ঠান 'ছিল গ্রামীণ জনজনীবনের উৎসর, অথাৎ লোকোৎসব। 
বনয় ঘোষ৯৮ এই প্রসঙ্গে বলছেন £ 
“ধর্মের গাজন গ্রামদেবতার লোকোৎসব ।"*"তাঁর গ্রাম্যজনোৎসবের নাম 


৬২ মেলা ও উৎসবের দ্পণে 


হয়েছে গাজন । ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই গ্লাজনকে শৈব উৎসবে পাঁরণত 
করেছেন । শব ক্রমে প্রধান গ্রামদেবতা হয়েছেন বলে ধর্মের গাজন সহজে 
শিবের গাজনে পাঁরণত হয়েছে ।» গম্ভীরার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায় প্রথমে সূর্ধ পুজা, পরে চড়ক ও ধর্মপৃজা এবং সবশেষে আসে 
গম্ভীরার অনুষ্ঠান । চড়ক পৃজাকে অনেকে আদ সূর্য পুজার নাগান্তর 
বলে মনে করেন । চড়কগাছ ও চড়ক চক্র সূর্যের চস্তাকারে পাঁরভ্রমণকেই 
বোঝায় । চৈত্র সংক্লান্তিতে শিব-দুগ্গার মহোৎসবই প্রকৃতপক্ষে চড়কের গাজন 
বা গম্ভীরা অথবা নীল পূজা নামে পাঁরচিত । 
গাজন নামকরণের তাৎপর্য 'বশ্লেষণ করতে গিয়ে হারদাস পালিত যে 
মন্তব্য করেছেন এখানে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে কার। 
শ্ীপাঁলিত বলছেন £ 
“বহু জনগণের চিৎকার, বিপুল বাদ্যোদম ব্যাপারে গর্জন উচিত, তাই 
বোধ হয় এই উৎসব কালক্রমে গাজন” নামে আঁভাহত হইয়া থাকিবে ।”৯৯ 
এই প্রসঙ্গে আদ্যের গম্ভীরা”৯০০ গ্রন্হেও উল্লাখত আছে যে গ্রাজনের 
আঁভধানক অর্থ হল শিবের উৎসব । সংস্কৃত গির্জন* শব্দ থেকে গাজন 
শব্দের উৎপাঁত্ত হয়েছে । “গর্জন” অর্থাৎ কোলাহল । সন্ন্যাসী ও ঢক্কাঁদর 
বাদ্যের কোলাহলে সম্পাদিত হয় বলেই এই উৎসব “গাজন” নামে আঁভাহত । 
গাজন উৎসব যে প্রাচীন এবং এই অনুষ্ঠানে যে বিপুল কল-কোলাহল 
হত সে-বষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কারণ ১৪৬৭ খম্টাব্দে মাঁণক গাঙ্গুলী যে 
ধর্মমঙ্গল”কাব্য প্রণয়ন করেন তাতে গোৌড়ে গাজন উৎসবের কথাও কাব উল্লেখ 
করেছেন £ 
“গায়ে ছিল বাদ্যভাণ্ড তাতে দিল কাটা । 
কোলাহলে কেপে গেল গৌড়ের মাউন”??১০৯ 
পরবতর্শকালে ১৬১৩ খঙ্টাব্দে রাঁচত ঘনরাম চনক্রবতর্শর মঙ্গল কাব্যেও 
গাজন ও ধর্ম পুজার পরিচয় পাই ॥ গোৌড়ের রাজা ধর্ম প্‌জা করোছলেন। 
কাঁব ঘনরাম বলছেন £ 
“ধর্ম পূজে গৌঁড়পাঁত শহদ্ধমাত হয়ে । 
ভীন্তযুস্ত সুন্ত আশে ভভ্তগণ লয়ে 1৮৯০২ 


অথবা- “গাজন লইয়া এল ময়না মণ্ডলে । 
?শরে ধর্ম পাদুকা সোনার চতুর্দোলে 1৮১০৩ 


প্রাচীন গাজন অনুষ্ঠান আজও পাঁশ্চমবঙ্গের বাঁভন্ন অণ্ুলে পাঁলত হয়। 
অঞ্চল বিশেষে এইসব অনুজ্ঠানের নানা রীতি-নীতি ও আচার-অনুম্ঠান 
আমাদের চোখে পড়ে । গাজন উৎসবের মাধ্যমে প্রাচীন প্রাগার্য ধ্যান-ধারণা 
আমাদের গোচরীভূত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে যে-সব গাজনের গান ছড়া 
গত প্রচারিত হয় লোক-সাহত্য হিসেবে সে-গুলোর মূল্য নিতান্ত কম নয় । 


প্রসঙ্গ ও পরিচয় ৬৩ 


সুধাঁর করণের মতে গাজন উৎসব শিবের বিবাহ উৎসব রূপে সবন্রি 
স্বীকৃত । উপরন্তু গাজনের সংবা ছো বা ছোঁনাচের মধ্যে শিবের ববাহ 
অননম্ঠান একটা আনিবার্য অঙ্গ হিসেবে গৃহাত। ভৃতপ্রেত পাঁরবৃত হয়ে 
বিবাহের শোভাঘাত্রায় শিবঠাকুরের নৃত্য ছৌ-নাচের একটা প্রধান আকর্ষণ । 
“মধুমাসে শিবের গাজন কর পজন দেব ন্রলোচন 

দ্বিতীয় বিবাহ শিবের আত মনোরম 

বুড়ো বরের মাথায় টোপর রূপে বারবার হলুদ দিয়ে গায় 

শাঁখা শাঁড় আলতা 'দয়ে কনে সাজাও 

ঢাক চোল বাজনা করে শিবের বিয়ে দাও ।»৯ 


গাজন (বাঁকুড়া ) 


বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত এন্তে*বরের গাজন উৎসব উপলক্ষে একটা বড়ো 
মেলা অনষ্ঠিত হয় । চৈত্র সংক্রান্তির তন দিন আগে থেকে সংক্রান্তির দিন 
পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে হোম-যাগ যজ্ঞ প্রভাতি ক্রিয়াচার সম্পন্ন হয়ে থাকে । 
সংক্ান্তির পূর্ব দনে নীলের পুজো হয় । অনেকে মনে করেন যে এক্ডে*বরের 
এই মেলাট বাঁকুড়ার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মেলা । পূর্বে গাজনের দিন রান্রে 
জব্লন্ত তার মত আঁগ্ন প্রজবলন করে ভভ্ত্যারা উৎসব করত এক্তেশবরে । এই 
উৎসবের নাম ছিল সতীদাহ উৎসব | সতদাহ উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে 
অতীতে সতাঁদাহের কুপ্রথা যে কি ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল, এক্তে*বরের গাজন 
উৎসবে সেই সতীদাহের অনুকরণ ও আভনয়ই তার জহলন্ত প্রমাণ । 
সামাজক কু-প্রথা ও সংস্কারকে তীব্রভাবে ধিক্কার জাঁনয়ে মানুষের মনে তার 
অশন্ভ প্রাতীক্লিয়া ও প্রভাবকে যুগ পরম্পরা ক্লমে বাঁচিয়ে রেখোছিল এক্ডেশ্বরের 
গাজন উৎসবে অনু্ঠিত এ অনুকরণমৃলক সতনদাহ প্রথার আভনয় । 

বেগলার সাহেব১০« আজ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বে এন্ডে*বর মান্দির 
দর্শন করে এই অগ্ুলের চড়ক ও গাজন উৎসব সম্পকে যে বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ 
করে গেছেন, এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যেতে পারে । বেগলার সাহেব 
ীলখছেন £ 
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৬৪ মেলা ও উৎসবের দর্পশে 
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বাকুড়ার প্রাচীন বহহলাড়া গ্রামে ?সদ্ধেশবের 1গশবের গাজন উৎসব বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ॥ এখানে প্রাত বছর ২০শে চৈত্র থেকে সদ্ধেশবির শিবের গাজনের 
প্রাথমিক প্রস্তুতি সুরু হয় জাগরণ পর্ব দয়ে । ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বংশানুক্রমে শিবের মান্দরে ঢাক বাজায় । চৈত্র সংক্রান্তর শেষ পর্বে ( ২৬শে 
থেকে ২৮শে চৈত্র ) সন্্যাস অথবা ভন্তেরা ব্রত গ্রহণ করে । সাধারণতঃ দেখা 
যায় যে নচু শ্রেণির লোকেরা এই ব্রত গ্রহণ করে । এখানে পাটভভ্ত অথনৎ 
প্রধান ভন্ত দুজন থাকে । এরাই বংশানক্রমে ভক্তরত গ্রহণ করে। ২৭শে ও 
২৮শে চৈত্র পাট স্নান ও পাট পূজা হয় । এই “পাট” হল করাতে-কাটা একটা 
প্রশস্ত তন্তা । এই তত্তাটা মাথা-মোটা লোহার পেরেক দ্বারা সুশোভিত । এই 
“পাট'কে গাজন অনুষ্ঠানের একটা পাবন্র আসন গহসেবে ধরা হয়। এই 
প“্পাটঃকে নিকউবতাঁ পুদ্কারণীতে স্নান করানো হয় । পাটের ওপর থাকে 
একটা লৌহ 'নার্মত বালিশ । পাটভভন্ত উৎসবের শেষ দিন পযন্ত কঠোর 
সংবমের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে । এই কশদন পাটভন্ত হয়ে ওঠে এক 
কঠোর সংষমী তাপস । পাটভন্ত প্রাতাঁদন সেই পাটকে য়ে নিকটবতগ 
পুজ্কারিণীতে স্নান করায় । বহুলাড়া গ্রামের গাজন অনুষ্ঠানে দুজন পাট- 
ভক্তের সঙ্গে থাকে আরও দুজন রাজার ভন্ত । ২৮শে চৈন্ত “নাচন ভন্ত নামে 
একদল ভন্তেরা নাচগান করে । এইদিন সকালে হয় “ফল কাটা” অনুষ্ঠান । 
ইতিপূর্বে বেগলার সাহেব এন্ডেশবর মান্দরের গাজন অনম্ঠানের বর্ণনা দিতে 
গিয়ে এই 1দনাঁটিকে ফল ভাঙা”-পব বলে আভাহত করেছেন । এই অনংজ্ঠানে 
ভক্তরা ফল-মূলাদ ছাড়া অন্য কই গ্রহণ করে না। এই ফলমূল সংগ্রহের 
ব্যাপারে ভন্তরা একটা সংস্কার মেনে চলে । ভত্তদের নিজস্ব ইচ্ছানুসারে তারা 
যে-কোনও ব্যান্তর ফলের গাছ বা বাগান থেকে ফলাদ সংগ্রহ করে আনে । 
চিহস্বর্প ফল গাছের মাথায় ভন্তরা িছু আঁবর ছড়িয়ে ?দয়ে আসে । এই 
আবির চিন্ছ দেখে বাগান বা বৃক্ষের মালক বুঝতে পারে গাজনের ভন্তরা ফল 
চার করেছে । এইসব তথ্য জানা যায় পাশ্চমবঙ্গের পজা-পার্বণ ও মেলা”১০৬ 
নামক বৃহৎ গ্রন্হ থেকে । ২৮শে চৈন্ন সন্ধ্যায় হয় “গাঁমর স্নান” নামে একটা 
অনুষ্ঠান । গ্রামের এক 'নার্দন্ট গাঁমর-গাছতলায় গন্ভশরা পূজা হয় । মান্দর 
থেকে ভন্তসহ পুরোহত এক দৌড়ে এই গাছতলায় এসে এ গাঁমর গাছের 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ৬৫ 
মেলা -””& 


শাখা ভেঙে মান্দির প্রদক্ষিণ ক'রে দেবী দুর্গার কাছে এ ভাঙা ডাল হ্ছাপন 
করে। রার্রে “রাণী ভাট নামে আর একটা অনুষ্ঠানে নাচন ভক্তরা 
গোস্বামীদের গৃহপ্রাঙ্গণে উপাস্থিত হয়ে নৃত্যশগীতাঁদ পাঁরবেশন করে । এই 
সময় পাটভন্ত ও রাজার ভন্ত গৃহস্বামীর গলায় পূজার পাঁবত্র মালা পারয়ে 
দেয় ॥ 

পরাঁদন অর্থাৎ ২৯শে চৈত্র বাণফচড়া” বা “বাণকাটা” পর্ব । এই “বাণফঠড়া, 
বা “বাণকাটা” পর্বে অন্ঢাষ্ঠত হয় আত্ম নিগ্রহমূলক এক ভীষণ অনুষ্ঠান । 
রাত্তিশেষে সকল ভভ্তরা তীক্ষ লৌহ শলাকা সর্বাঙ্গে বদ্ধ করে বাজনা বাদ্য 
ও নৃত্য সহকারে গ্রাম প্রদাক্ষণ করে। এইসব লৌহ শলাকাগুলো পুরোহিত 
দ্বারা মন্ত্রপৃতঃ করে কামারের দ্বারা ভন্তদের শরনীরে বদ্ধ করা হয়। অশোক 
নর সম্পাদিত পূবোল্লখিত গ্রন্হ৯০৭ থেকে জানা যায় যে বর্তমান ভেটিয়া 
পাড়া ( বাঁকুড়া ) গ্রামের পনমাই কর্মকার পুরুষানুক্রমে বাণ ফ:ুড়ার কাজ 
করছে? । এই বাণফোঁড়া, গপিঠফোঁড়া সম্পর্কে সুধীর করণের মত হল যে 
এইসব আত্মীনগ্রহমূলক অনজ্ঞানগুলোর মধ্য থেকে প্রাচখন কোম সমাজের 
নরবাঁল প্রথার স্মীতকে মনে করায় । গাজন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সুধীর করণ 
আর একটা বিষয়ের প্রাত আমাদের দৃণ্টি আকষণণ করেছেন । তাঁর মতে পূর্ব 
ধলভূম ও ঝাড়গ্রাম অণুলে শিবের গাজনোৎসবে কাঁমনী” অর্থাৎ কামশান্ত 
গশবের সঙ্গে আঁধান্ততা থাকেন । এই “কামনী"কে কেউ কেউ বলে “কামনা” । 
বাংলাদেশের আর কোন অণ্চলের গাজন অনুষ্ঠানে এই “কাঁমনা"কে দেখা 
যায় না। ধলভূম, ঝাড়গ্রাম ও মোদনীপুর অণুলের গাজনোৎসবে শিবের সঙ্গে 
“কামনার আধন্ঠান উৎসবের এক আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ ।॥ এই অণ্গলে কোথাও আবার 
গ্রাজনে “কামনা-ঘট” স্থাপন করা হয় ॥ তাঁর আলোচনা থেকে আমরা জানতে 
পার যে এই “কাঁমনী” হল পাবতাঁ ॥ 

“শবষম পাপেতে মস্ত দিতে জীবগণে 
কামন্যা রূপেতে রব ধর্মের গাজনে ।৮৯০৮ 

ধলভূমের গাজনে কোন কোন অঞ্চলে “কাঁমনা-ঘট'কে মাথায় বহন করে 
পাটভন্ত যে পথ দয়ে আসে সেই পথের উপর একটা মুরগীর ডিম ভেঙে ফেলা 
হয় অথবা ভাঙা ডিম সেই পথের মৃত্তিকা গভে প্রোথিত করে রাখা হয় । 
অর্থাৎ গ্রাজনের ভভ্তগ্ণ সেই রান্তাকে মাঁড়য়ে আসে । এটা ভন্তদের একটা 
সংস্কার | এ প্রথা নিঞ্সসন্দেহে আহন্দু জাতীয় । শক্তিরাপণন কামনার নিকট 
হয়ত প্রাচন কালে বাঁলপ্রথা চালু ছিল । এই ডিম ভাঙা প্রথা যেন সেই 
প্রাচশন স্মৃতিকে বহন করে আছে । ব্রাহ্মণদের কাছে তাই এই “কামনা-ঘট” 
হন্দু-দেবীর পূর্ণ মর্ধাদা পায়ান । ব্রাহ্মণরা 'কামনা-ঘট'কে স্পর্শ করে না। 
তাই কামনা আজও অন্ত্যজা । পূর্ব ধলভূমের ধর্মের গাজনে সাধারণতঃ এই 
“কামনা-ঘট” ম্থাপন, মুরগীর ডিম ভাঙা এবং মৃত্তিকা গভে প্রোথিত করা 
প্রীত তথ্য “সীমান্ত বাঙলার লোকযান?১০৯ গ্রন্হে 'বস্ঞারত ভাবে ভাল্লাখত 
আছে । এই গাজন অনম্ঠান যে বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে সে বিষয়ে 


৬৬ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


কোন সন্দেহ নেই । ধর্মমঙগলের প্রাচীন কাব ময়ূর ভট্ট১৯০ তাঁর কাব্যে 
'শ্বেতাই পাঁণ্ডত কর্তৃক ষে গাজন অনুষ্ঠান সম্পাঁদত হয়োছল সেই তথ্যের 
কথা উল্লেখ করেছেন । এই শ্বেতাই পাঁণডত অবশ্য ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন । 

“পূর্বে সত্যকালে ব্রাহ্মণের কুলে 

শ্বেতাইয়ের জন্ম হোল 

ব্রহ্মাংশ সম্ভূত শ্বেতাই' পাঁশ্ডিত 

গাজন প্রকাশ কৈল ।১১১১ 

বাঁকুড়ার বৌলয়াতোড় গ্রামের ধর্মরাজের গাজন উৎসব এই প্রসঙ্গে বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । এই স্থানে প্রাতি বছর রথযান্রার পরে ষে প্ার্ণমা হয় অর্থাৎ 
আষাঢ় মাসের পার্ণিমা তাঁথ থেকে তিনাদন ব্যাপী এই ধর্মরাজের গাজন 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । উল্টোরথের দন পাটভন্ত শনর্বাচন 'করা হয় কামার- 
কুমোর সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে । ধর্মরাজের পাটে প্রীত বছর একটা করে 
লৌহ শলাকা বিদ্ধ করা হয় । বোলিয়াতোড়ের ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসব সুরু 
হয় পূর্ণিমা তাথ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই । এখানেও হয় ভন্তদের বাণফোঁড়া পর ॥ 
বাণফোঁড়া পর্বে নানা প্রকার বাণ ভন্তদের শরীরের 'বাঁভন্ন স্থানে বিদ্ধ 
করা হয়। বর্তমানে বাণফোঁড়া পর্বের ব্যাপকতা পূর্বের থেকে অনেক হাস 
পেয়েছে । কারণ পূর্বে এই বাণফোঁড়া অনষ্ঠান ভয়াবহ আকার নিত। 
এরুপও শোনা যায় ষে এইসব অনুষ্ঠানে কখনও কখনও কোন ভ্তের দ্ঘটনাও 
ঘটে যেত । “সীমান্ত বাঙলার লোকযান*৯১২ গ্রন্হে মোঁদনীপুর জেলাস্থিত 
“চোর চিতা” গ্রামের আঁদবাসঈদের বাণফোঁড়া পবে'র যে ভয়াবহ ও বীভৎস 
বর্ণনা আছে তা থেকেই মনে হয় ষে এইসব অনুষ্ঠানে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া 
[কিছদ অসম্ভব নয় । কোন কোন সময় িঠফোঁড়া, বাণফোঁড়া অনুষ্ঠানে ভন্তের 
মৃত্যু পযন্ত হয়ে যেত। 


গীজন উৎসব ( বীরভূম ) 


বাঁরভূমের নানা স্থানে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পার্ণিমা পর্যন্ত ধম“ঠাকুরের 
পৃজা ও অনুষ্ঠান পাঁলত্‌ হয়। কোন স্থানে আষাঢ় বা শ্রাবণ পৃর্ণিমায় 
ধর্মোৎসব অন্দাষ্ঠত হয়। মাঁটর ভাঁড় আর পজ্পমাল্য সহকারে ধমতলা 
সাজানো হয় । এই অননষ্ঠানে আগুন খেলা, ফুল খেলা, কাঁটা খেলা প্রভাতি 
অননষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠান শেষে ভন্তদের নৃত্য প্রদশ*ন এই উৎসবের 
আর এক অঙ্গ । ধর্মরাজের মাথায় ভন্তরা পদ্মদান করে। এরপর ভভ্তরা ভাঁড় 
মাথায় করে দাঁড়ায় । ভাঁড়ের ভতরকার ফুলটা মূল দেয়াসকে দেওয়া হয় । 
বীরভূম অণ্ুলে ধমঠাকুরের প্রধান পুজারীকে “দেয়াস” অথবা “দেবাংশ+, 
বলে। বাঁকুড়া প্রভাতি অগ্চলে অবশ্য প্রধান ভন্তকে বলা হয় পাটভস্ত। 
সেখানে পাটকে সাজানো ও মাথায় বহন করার প্রথা আছে। কিন্তু বীরভূম 
অণ্চলে “ভাণ্ড' বা ভাঁড় মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হয় গনকউবতর্ণ নদশতে বা 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৬৭ 


পুভ্কারণীতে । এই ভাশ্ড পুজ্পদ্বারা সাঁজ্জত থাকে । বাীরভুমের ধম ঠাকুরের 
উৎসবে সঙ-শোভাবান্রা আর একটা 'বশের্ধ অনুত্ঠান । এই সঙ-শোভাযান্রার, 
সময় কোন ভক্তের ভর হয়। এই ভর হওয়া প্রসঙ্গে বনয় ঘোষ বলছেন ঃ 

“শোভাযাত্রার সময় রান্ডার মধ্যেই কয়েক. পদ অন্তর এক একজন ভন্ত্যা, 
ধরে তাঁর নাকে প্রচুর পাঁরমাণে ধৃপের ধোঁয়া দেওয়া হয় । ?কছুক্ষণের মধ্যেই 
উপবাসন ভভ্ত্যা মৃ্ছা ধান । সেই অবস্থায় তাঁকে ধরাধাঁর করে ধর্মরাজতলায় 
আনা হয়- বলা হর ধর্মরাজের ভর হয়েছে” ।-* ১৯১৩ 

বর্তমানে এই সব অনুষ্ঠানে ব্রান্মণেরা পুরোহিত নষূন্ত হলেও অতাতে 
অব্রাহ্মণ এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরাই এইসব উৎসবানূজ্ঠানে ভন্ত হিসেবে 
অংশ গ্রহণ করত । তারা হল হাড়, ডোম, বাউ'র, ধীবর, তন্তুবায়, কর্মকার 
প্রভীতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ । বারভূমে প্রস্তর খণ্ডই ধর্মরাজের বিগ্রহ বা 
প্রীতমুর্তি। অবশ্য বীবভূমের কোন কোন অণ্চলে ধর্মরাজের কর্ম মুর্তিও 
দেখা যায় । 


ধর্মঠাকুর বা বুডোরাজের গ্াজন (বর্ধমান ) 


অতীতে বর্ধমানের জামালপুরে বুড়োরাজের উৎসব সাড়ম্বরে অনুন্ঠিত 
হত । বুড়ো শিবের “বুড়ো” আর ধর্ম রাজের “রাজা” এই দুয়ে মিলে “বুড়ো- 
রাজ” । এই বুড়ো-রাজের উৎসব হয় বৈশাখ বুদ্ধ পার্গমায় । এই উপলক্ষে 
একটা ীবরাট মেলা অনুষ্ঠিত হত । পূর্বে বুড়ো-রাজের পৃজাতে নানা পশু 
পক্ষী বাল হত । বুড়ো-রাজের পুজায় যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তার 
মাঝখানে একটা রেখা টানা থাকে । বিনয় ঘোষের১১৪ মতে এই নৈবেদ্যের 
অর্ধেক হল শিবের আর বাঁক অর্ধেকটা হল ধমরাজের । তাই [বনয় ঘোষ 
মনে করেন “শব” এবং ধর্ম এই দুই আঁন্তত্ব বুড়ো-রাজের একই অঙ্গে 
শোভত । মনে হয় এর মধ্যে দয়েই দুই সংস্কাতির মিলন সচিত | ধর্ম 
ঠাকুরের আকাঁত ও স্বরুপের কথা বলতে গিয়ে সুধীর করণ বলেছেন যে ধর্ম- 
ঠাকুরের সঙ্গে সুর্য” যম* বরুণ, শিব প্রভাতি দেবতার নাম একই সমত্রে 
গ্রধথত ॥ কালক্রমে ধর্ম শিব-ঠাকুরের সঙ্গে একীভূত ॥ তাই ধর্মের গাজন ও 
শবের গাজন প্রকারান্তরে একই । যাঁদও অণুল ভেদে দুই গাজনের ভন্ন 
আচার ও র্রিয়ারীতি চোখে পড়ে । সডীড়র ধমঠাকুরের উৎসবে ভভ্তেরা 
পুজ্পশোঁভত ভাঁড় মাথায় করে দাঁড়ায়। ভাঁড়ের ভিতর পট্ীল গোলা 
থাকে । বিনয় ঘোষের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পার যে পৃবে এ 
ভাণ্ডে মদ্য রাখা হত । বর্তমানে সেই মদ্য পাঁরণত হয়েছে পিটুীল গোলায় । 
এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পার ষে-_ 
ধর্মঠাকুরের পৃজা-পদ্ধাততে আর্য ও অনার্য, বোদক এবং পৌরাণক এই 
উভয় পদ্ধাতর এক সমন্বয় হয়োছল ॥ একসময়ে এই ধর ঠাকুরের পূজা 
পাঁশ্চমবঙ্গে প্রায় সর্বত্র প্রচালত ছিল । 'কম্তু উত্তর কালে এই পূজা রাঢ় 


৬৮ মেলা ও উৎসরের দর্পণে 


অণ্চলেই সীমাবদ্ধ । সুকুমার সেন স্বীকার করেছেন যে-_একাধক "আর্য ও 
অনার্ধ দেবতা মলে ধরমঠাকুরের উদ্ভব । আদতে ধরমচাকুর ছিলেন ভোম 
জাতির দেবতা । সেইজন্যে ডোমেরা ধম্পূজার প্রধান আধকারী ছিল । 
সুকুমার সেনের এই আঁভমতের পাঁরপ্রোক্ষতে আমরা দোৌখ ষে বীরভূম 
অণ্ুলের সউড়ী, তাঁতিপাড়া, ঈশ্বরপুর, বড় সাংড়া, বেলে প্রভৃতি স্থানে 
পূর্বে ধর্পপুজায় অন্তাজ শ্রেণীর লোকেদের প্রধান আঁধকার ছিল । পরবতর্ঁ 
কালে ব্রাহ্গণেরা আপন অধিকারে পূজারী নিষুস্ত হয়েছে । সুকুমার সেন 
বলছেন ঃ 

“যেখানে ধমঠাকুর শিব বা বিষ্ণু হয়ে গেছেন সেখানে পৌরোহত্য 
ব্রাহ্মণে গ্রহণ করেছে । ধমঠাকুরের আদম পূজায় মদ্য মাংস পন্টক ইত্যাদি 
রাশীকৃত নৈবেদ্য (মদ্যের প:জ্কণত্ধ দিব িপম্টের জাঙ্গাল )'এবং শুকর বাঁল 
দেওয়া হত। এখন সচরাচর হাঁস, পায়রা ও ছাগ্প বাল দেওয়া হয়। ক্ুৃচিৎ 
গাজনের সময় ধরঠাকুরকে মদে স্নান করায় এবং শুকর বাল দেয় ॥ নৈবেদ্যে 
গুড়পিঠাও দেওয়া হয়। ধর্মের গাজনে দেয়াসীরা মুখোস পরে মৃতদেহ ও 
মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য-গীত করত । উত্তর রাঢের কোন কোন হানে এ প্রথা 
এখনো প্রচলিত আছে ॥ এই নাচকে বলত “পাতা-নাচ” অর্থাৎ পান্র-নৃত্য । 


ধমঠাকুরের এইরকম পুজাকে লক্ষ্য করেই বোধহয় বৃন্দাবন দাস লিখোছিলেন 
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পৃজা করে? 1***৮১১৫ 


ধর্মঠাকুর 2 এঁতিহাসিক তথ্য 


এই আলোচনা থেকে আমাদের অনুমান হয় যে গ্রাম্যদেবতা ধর্মঠাকুরকে 
ক্রমে কলমে হিন্দু সমাজের 1শবঠাকুর কেমন করে আত্মসাৎ করেছেন তার প্রমাণ 
জামালপুরের বুড়ো-রাজ । অনেকে মনে করেন যে এই উৎসবের শনাদর্ট দিনে 
অর্থাৎ বৈশাখী পীর্ণমাতেই ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করোছলেন । তাই এই 
[দনটা বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত পাব্র দিন । তাহলে ক একথা অনুমান করা 
চলে যে প্রাচীন কালের আর্যবৌদ্ধ এবং রান্গণ্যধর্মকে আশ্রয় করে রাঢ় 
বাংলায় ধর্ম ও শিবের পুজায় উভয় পদ্ধাতর কোন সমন্বয় ঘটোছিল। 
সুকুমার সেন হরপ্রসাদ শাস্তীর*৯৯৬ মত উদ্ধৃত করে বলেছেন যে ধমণাকুর 
হল বৌদ্ধমতের ধর্ম । হরপ্রসাদ শাস্নী মনে করতেন যে ধর্মঠাকুরের শ্রতনক 
হল বৌদ্ধ চৈত্যের্ই রুপান্তর ॥ তাই ধর্মপূজা বাংলাদেশে বোদ্ধধমের শেষ 
পাঁরণাঁত । সুকুমার সেনের মতে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । তিনি মনে করেন 
ষে ধর্ম নামাঁট বৌদ্ধধর্ম থেকে গৃহীত হতে পারে, কারণ বাংলাদেশে মহাষান- 
মতে লোকনাথ ও ধর্ম একীভূত হয়ে গ্িয়োছল । শ্্লীসেনের মতে ধর্ম শব্দটা 
কোন আস্ট্রক শব্দের সংস্কৃত রুপও হতে পারে । ধমঠাকুরের ধ্যানে ধর্ম 
শুন্য মৃর্ত রূপে কঞ্গিত। এই শুন্য বৌদ্ধ মহাযান-মতের শন্য নয়। 
এখানে শুন্য মানে ানজ্কলঙ্ক এবং শুভ্র । শাঁশভূষণ দাশগুপ্তের 4995০৮15 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ৬৯ 


ঢ২51187005 (01৮,১১৭ গ্রন্হে শ্‌ন্যপুরাণের যে বিবরণ আছে সেই 1ববরণের' 
সঙ্গে ধর্ম পূজাবিধানের বেশ মিল দেখা যায়। শুধু পার্থক্য হল যে 
ধর্ম নিরঞ্জন, নরাকার পরমন্রন্দের ভিতর থেকে আলোকময় দেহর্‌ূপে সেই 
মহাশন্যে নিরঞ্জন প্রকাশিত হয়োছিলেন এবং সত্ঃ রজঃ তমঃ এই তিন গুণকে 
নিয়ে বিশ্ব সাান্ট করতে অনুরুদ্ধ হন । এই নিরঞ্জন হল সেই 'নরাকারের 
এক সাকার সত্তা । শুন্যপ্রাণে পৃবোক্ত এ তিন গুণই ব্রহ্গা, বিফ 
মহেশবর 1হসাবে বার্ঁণত । গ্াজনের গানেও আমরা বিশ্বের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভ কার । হাঁরদাস পাঁলতের “আদ্যের গম্ভশরা* গ্রন্হের অন্তর্গত 
একটা গানে আছে যে গোঁসাঈ (1.9: ) অনন্ত মহাশ্‌ন্যে নিরাকার শুন্য 
রূপে বিরাজমান ছিলেন । সেখানে জল ছল এবং সেই জলে শন্যরপে প্রভু 
ভাসমান ছিলেন । প্রভ তখন একটা কাঁকডাকে বললেন এ জলে ডুব 'দিয়ে 
জলের তলা থেকে মাঁট আনতে । কাঁকড়া মাটি নিয়ে এল । এই প্রসঙ্গে দুটো 
মত আছে । একটা মত হল কাঁকডার দ্বারা আনীত মাঁট 'দষে প্রভু গিশ্ব- 
রন্ষাপ্ড সৃম্ট করলেন ও কচ্ছপের পিঠে ব্রন্মাণ্ডকে স্থাপন করলেন । অন্য মত 
হল যে কাঁকড়ার দ্বার তুলে আনা মাটি ছিল স্বর্ণমবাত্তকা । প্রভু সেই স্বর্ণ 
মাঁত্তকা 'দয়ে একটা ডিম্ব সৃষ্টি করলেন । আঁচিরে সেই ডম্বাকাত বস্তুটি 
'দ্বধাবভন্ত হয়ে গেল, যার একটা ভাগে রইল আকাশ অন্যভাগে মৃত্তিকা 
প্রদেশ । এর পর ব্রক্মা, বিষ, মহেশ্বর পাথিবী সাঁম্ট করোছিলেন । এই 
দ্বিতীয় তথ্যাঁট আমরা পাই শাঁশভুষণ দাশগুপ্তের 409050915 [২৪118109105 
0010, গ্রন্হে । গ্রন্ছকার এই প্রসঙ্গে পৃববঙ্গের বাখরগর্জ জেলা থেকে 
সৃ্টিতত্ব বিষয়ক ছু ছড্ডা ও গান সংগ্রহ করেন । চৈল্েব শেষে নীল পুজা 
উপলক্ষে এ সব অন্চলে এই ছড়া ও গান গীত হয় । শন্যপুবাণে বার্ণত 
সান্ট-তত্বীবষয়ক কাহনীর সঙ্গে এইসব ছড়া ও গানেব কিছু মিল দেখতে 
পাওয়া যায় । যেমন একটা ছড়ায় আছে যে ?নঃসঙ্গ প্রভূ একবার ঘর্মান্ত হয়ে 
পড়েন । তখন চারাঁদক ছল মহাশুন্যে পাঁবব্যাপ্ত । ভ্রম্টার ঘর্ম থেকে বব 
সৃষ্টি হল ।--*ছড়াঁট এইরুপ- 

“হেতু বদ্ধ না ছিল গগন মণ্ডল 

নাহ জল নাহ স্থল বাহরে স্থাপন 

ভিতর বাঁহর নাহ কেবল একে*বর 

- কর ঘমে ভাজলা 

চতাইয়া নক্ষত্র 

এইরপ সৃষ্টি হইল বনবম্ভর***১১ ৯৮ 

নীল গাজনের আর-একটা গানে আছে যে ধর্মরাজ তাঁর বাহন উলুকে 

চড়ে দীর্ঘ পথ আত্ম করার পর ঘর্মীন্ত হয়ে পড়েন । সেই ঘর্ম থেকে একটা 
ছায়ার সৃষ্টি হল । সেই ছায়া জাদহমন্তের দ্বারা এক যুবতীতে রূপান্তাঁরত 
হল । সম্সুখে দণ্ডায়মান যুবতীকে দেখে প্রভু তার প্রাতি আসন্ত হয়ে মিলনের 
আকাত্ক্ষা প্রকাশ করলেন । তরুণী যখন দেখল যে তাকে ষে সৃষ্টি করেছেন 


20 মেলা ও উৎসবের দর্পনে 


অর্থাৎ সেই ম্রল্টা বা পিতা লঙ্জাহশন ভাবে অবৈধ প্রেমে আঁন্ছুর ও বিচালিত 
চিত্ত, তখন কন্যা পাঁশ্চম দিকে ধাঁবতা হল । কারণ কন্যার কাছে ?ীপতার এই 
চত্ত বৈকল্য অত্যন্ত অবৈধ ও অস্বাভাঁবক ঠেকল । কিন্তু তরুণী কন্যাকে 
বরণ করার জন্যে উন্মত্ত ?পতা তার প্রাত পুনরায় আত বেগে ধাঁবত হলেন । 
প্রাসাঙ্গক গানাট এইরুপ-_ 

“আইলা রে ধর্মরাজ উলাসে ( উলুকে ?) চাঁড়য়া 

উলাসে বসে শুঙ্গ ঘাঁমলা - | 

ছায়ায় আ'ছলা কন্যা মায়াতে জাঁন্মলা 

দিছে আছিলা কন্যা সুমুখে দণ্ডালা 

তাহা দোঁখয়া ধর্ম চিত্ত ধরণ না যায় 

পশ্চিম দিকে কন্যা ধাওয়াইয়া যায় 

এতেক শুনিয়া দেবী বাঁললা উত্তর 
বাপ হইয়া ঝিরে করতে চায় বর ।»১১৯ 
বাভন্ন পাঁণ্ডিতগণের আলোচনা থেকে আমাদের মনে হয় যে বৌদ্ধধর্ম 

এদেশে নিম্ন শ্রেণীর হাতে পড়ে বিকৃত ও অরুচিকর অবস্থায় পর্যবাঁসত হয় । 
ধর্মমঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধরাজা ও সাধুসন্তগণের মাহমা কশীর্তত হয়েছে সন্দেহ 
নেই, কিন্তু গহন্দুর দেব-দেবীর প্রভাবে পড়ে পরবতর্শ কালে বৌদ্ধ প্রভাব ও 
ধ্যানধারণা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে । ব্রাহ্মণের দ্বারা বৌদ্ধ শ্রমণগণ 
শুধু প্রভাঁবত হন ন, পরাভূতও হন । তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যগাঁল ব্রাহ্মণ্য 
সংস্কীতির আওতায় এসে দেবলণলা জ্ঞকাপক হয়ে উঠল । আমাদের অনুমান ষে 
ধর্মপুজা ও গাজনোৎসবে এবং ধম'মঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধধমের অপসয়মান ছায়া 
যেন আজও আমরা দেখতে পাই । সেইজন্যে বাঙালী সমাজের নীলপুজা, 
চড়ক ও ধমঠাকুরের গাজনোৎসব প্রভাতি এই জাতীয় অনূম্ঠান হল নগ্ন 
সমাজের বিশেষ ধর্মানজ্ঠান। সেসকল অনজ্ঠানের মধ্যে অপৌরাণক এবং 
অব্রাহ্মণ্য সংস্কাতির কিছ কিছ প্রভাব আছে বলে আমাদের অনুমান । 
অনেকের মতে আবার পৌরাণক ও বোৌদক দেব-দেবীর ধারণা থেকে ষে 
দেবতার উদ্ভব হল তার নাম ধম'ঠাকুর । শাঁশভৃষণ দাশগুপ্ত তাঁর 095০0:6 
চ২.51181009 0165 গ্রন্হে শৃন্যপুরাণে বাত বিশ্বের উৎপাত ও সৃ্টিতত্- 
মলক যে তথ্য লাঁপবদ্ধ করেছেন তার সঙ্গে ধর্মমঙ্গলে উল্লীখত বিশ্বের 
উৎপাত্ত বিষয়ক মতবাদের যথেষ্ট মিল আছে । শন্যপুরাণে এই নিরঞ্জন 
অথবা ধর্ম একই ॥ যার বাহন হল উল্‌লুকা পাঁখ । মহাশন্যে চ্িত প্রভুর 
দুঃখবোধ থেকে যে শান্তর সৃষ্ট হল 'তাঁনই নিরঞ্জন বা ধর্ম | এই ধর্ম 
নঃসঙ্গ একক এবং স্বয্পন্ভু । এই প্রসঙ্গে আশহতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে 
ধর্ম এক অর্থে বুদ্ধ আবার 'হন্দুপুরাণের মতে যম ॥ “তখন ধর্ম নামাটিকে 
বৌদ্ধসমাজ বুদ্ধ এবং হন্দুসমাজ যম পাঁরকন্পনা কাঁরল । কমে বৌদ্ধধর্ম 
যখন 'হন্দুধর্মের মধ্যে আশ্রয় লাভ কাঁরল তখন ধমঠাকুরের বুদ্ধ পাঁর- 
কজ্পনাও 'হন্দু পাঁরকজ্পনার মধ্যে আঁসয়া সংমশ্রণ লাভ কাঁরল ; সেইজন্য 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ৭১ 


ধমঠাকুর ব্রা্গণ পুরোহিত কর্তৃক বিফ কিংবা বম বাঁলয়া কঁজ্পত হইঙ্লা 
নিরঞ্জন বাঁলয়া আঁভাঁহত হন ।৮৯২০ 

ধমঠাকুরের পূজা ও গাজন এবং চৈন্ন মাসের নীল ও চড়ক পুজাকে 
নীহাররঞ্জন রায় বাঙালী সমাজের নিয্ন্তরের- বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান বলে মনে 
করেন। তাঁর মতে এগুলো হল অবোদক, অম্মার্ত, অপোৌরাণক এবং 
অব্রাহ্গণ্য সূচক ধর্মানুজ্ঞঠান। তাঁর মতে মালদহের গম্ভীরার পূজা ও 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অণ্ুলের শিবের গ্াজন চড়ক পূজারই 'বাভন্ন রুপ ও 
প্রকারভেদ । ধমঠাকুর সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলছেন £ 

“কছাদন পূর্ব পর্যন্তও আমরা ধমঠাকুরকে বৌদ্ধ মতের ধর্ম” বাঁলয়া 
মনে কাঁরতাম এবং এই পূজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ খাঁজয়া বেড়াইতাম ৷ 
ীকন্তু সম্প্রীতি নানা গবেষণার ফলে আমরা জানয়াছি ধমণঠাকুর মূলত 'ছিলেন 
প্রাকআধ আঁদবাসী কোমের দেবতা, পরে বোদক ও পৌরাণক, দোশ ও 
বিদেশি নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া ধমঠাকুরের 
উদ্ভব হইয়াছে ৯ ১ 

“বাঙ্গলা মঙ্গল কাব্যের হীতহাস" গ্রচ্হে আশুতোষ ভট্রাচার্ঘের আভমত হল 
যে রাঢ় অঞ্চলের ডোম সম্প্রদায় কর্তৃক পৃঁজিত দেবতাটিকে রাঢ়ের নবাগত বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় এবং 'হন্দু বসাতস্থাপনকারণগণ ডোমরায় বলে আভহিত করেছিল । 
ধবাঁনতত্বের সাধারণ 'নিয়মানুসারে “ডোমরায়” ধর্মতে পাঁরণত হয়েছে। তাই-_ 

“্ধ্মপৃজা হল সূর্য পৃজারই প্রকারান্তর এবং ধমণ্ঠাকুর হিন্দু পৌরাণিক 
প্রভাবে আসার পর কর্মের সঙ্গে সংশ্লিম্ট হন; অর্থাৎ বষ্ুুর অবতার 
কর্ম *০৩9৯২২ 

রাঢ় অণুলে প্রচালিত ডোম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পাক্ত সেই সূ দেবতার 
আধে'তর নামাঁটর বদলে ধর্ম” নামটি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয় । ধর্মপ্‌জার 
মন্ত্রে সূর্যকে তাই বলা হয়েছে "শুন্যদেহ” ৷ রাঢ় বাংলায় ধমঠাকুরের প্রতীক 
ণহসেবে কোন প্রন্তর নামত কৃর্মবিগ্রহ গিংবা কূম্মাকীতি পাষাণ মৃতিকে 
পূজা করা হত। এই কূর্মবিগ্রহের পিঠে যে পাদহকা চিহ্ন আঁকা থাকত তার 
দ্বারা অনুমান করা হত যে এ পাদুকা স্বয়ং ধমঠাকুরের । অতএব সাধারণের 
ধারণা হত যে ধমণ্ঠাকুরের আসল প্রতীক এ পাদুকাঁচহন। 

ধমঠাকুরের গাজন-উৎসবে নাচ-গান, ছড়া কাটাকাটি চলে । উৎসবের 
প্রধান অঙ্গ হল “কালিকা-পাতা” বা “কালী-কাচ” নাচ অর্থাৎ কালী-বেশে 
নৃ-মুণ্ড হাতে নিয়ে নৃত্য । রান্রতে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় । মন্ত্রপৃত 
কালীর মুখোশ নৃত্যাঁশজ্পনর মুখে বেধে দেওয়া হয় । ঢাকের বাজনার তালে 
তালে নৃত্য চলে । কালী এই সময়ে আসরে নেমে 'বাঁভল্ল অঙ্গভাঙ্গ সহ 
চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নৃত্য প্রদর্শন করে । এই কালীনৃত্যকে “কালীকা৮*-নৃত্য 
বলা হয় । সুকুমার সেনের মতে এই “কালকা-পাতা” নাচ-ই হল “কালীকাচ" 
নাচ। এই নাচের মধ্যে হয়ত প্রাতিফলিত হয়ে ওঠে প্রাকঁআর্য ষগের কোম 
আদবাসশদের লগগ্তপ্রায় কোন প্রাচীন স্মৃতিচিহন। 


৭২ মেলা ও উৎসবের দর্পথে 


(গ) বাংলার আঞ্চলিক লোক উৎসব ও গীতান্ুষ্ঠান 
ভাত উৎ্জব 


মানভূম, বাঁকুড়া, বধধমান ( পশ্চিম ) ও বীরভূম অণ্চলের মেয়েরা ভাদু গান 
গেয়ে এই উৎসব পালন করে । একাঁট 'িংবদন্তী এই উৎসবের নেপথ্যে 
প্রচালত আছে । সেই কাঁহনী হল ভাদ; গানের মুল বিষয়। এই কাঁহনীর 
প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি । 
ভাদ্র মাসে নাশ জাগরণ করে কৃমারী মেয়েরা ভাদ; প্রাতমার সামনে ভাদু 
গান করে । ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে ভাদ প্রাতষ্ঠা এবং সংক্কান্তির দিন ভাদু 
প্রাতমার বসর্জন হয় ৷ ভাদু উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল গান । এই গান আবার 
কয়েকাঁট ভাগে বিভন্ত । ষেমন আগমনী গান, বন্দনা গান, জাগরণ গান, 
বিবাহ, বাসর, মানভঞ্জন প্রভাতি । কখনও কখনও গান রাঁচত হয় মুখে মুখে | 
গানের মাধ্যমে চলে বাদ-প্রাতিবাদ । সামাঁজক রঙ্গ বা, শবদ্রপ ও দুনীণীত 
প্রসঙ্গেও গান রাঁচত হয় ৷ এ পাড়ার ভাদুকে নিয়ে ও পাড়ার ভাদুর মধ্যে চলে 
রুপ বর্ণনার প্রতিযোগিতা । যেমন-_ 
“তোদের ভাদু অন্যমুখী লো ভেবে দেখ মনে মনে 
তোপড়া গাল, চ্যাপটা মুখ পান্তাখাকী তার সনে 1৮১২৩ 
কুমারী এবং সদ্য ববাহিতা রমণীরা ভাদু গানে অংশ গ্রহণ করে। 
আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ভাদু গান রা অণ্ুলের বর্ষাকালীন সঙ্গীত ॥ 
1তাঁন মনে করেন যে যাঁদও ভাদু অনষ্ঠানের সঙ্গে একটা জনশ্রুতি মূলক 
কাহনী-মাশ্রত আছে, িন্তু এই কাহন? য্স্ত হবার পূর্ব থেকেই ভাদু গান 
মানভূম, বাঁকুড়া, পাঁশ্চম বর্ধমান এবং বারভূমে প্রচালত ছিল । ভাদন গানে 
ব্যান্ত জীবনের নানা সুখ দুঃখ প্রাতিফালিত হয় । কুমারী জীবনের আবেগ- 
অনুভূতি এই গানের মধ্যে উদ্ভাসত হয়ে ওঠে । একাঁদকে ভাদ্র মাসের ভরা 
বর্ধা অন্য দিকে কুমারী মনের কোন ব্যথা-বেদনার এক তীর বাঁহঃপ্রকাশ । 
ভাদ্রের মুখর বর্ধাকে কেন্দ্র করেই কুমারী মনের এক দরীর্নবার আবেগ্রানুভূতির 
প্রকাশ ঘটে ভাদ5 গানের মধ্যে । আসন শাশুড়-ননদী সম্পর্কে আশঙ্কার 
প্রকাশ করে ভাদু গানে বলা হচ্ছে £ 
“হলুদ বনের ভাদু তাঁম হলুদ কেন মাখ না, 
শাশুড়ী ননদের ঘরে হলহ্দ মাখা সাজে না। 
কলঙ্গাতে চাঁবি ছিল, হলুদ বল্যে মেখোঁছি 
ও শাশুড়ী গাল দিও না পাশা খেলতে বসোছি।”১২৪ 
কুমারীরা সমবেতভাবে ভাদ গান করে। ভাদু প্রাতমার সামনে থাকে 
পূজার সামান্য আয়োজন | সেই প্রাতিমাকে ঘরে কুমারীদের আশা-আকাংঙ্ক্ষা, 
আবেগ-অনুভঁতি গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে । আপন জীবনের আভিজ্ঞতা- 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ৭৩ 


প্রসৃত বান্ভব সত্যটা কখনও ব্যথা-বেদনায় অধীর আবার কখনও বা আনন্দের 
আতশয্যে উদ্বোলত । 


ভাছু উদ্দব (মানভূম ) 


ভাদ? উৎসবের সঙ্গে যে কাঁহনী যুক্ত হয়ে আছে তা এইরূপ £ 
আনুমানিক ১৮১৩ খম্টাত্দে মানভূম জেলার পণ্চকোটের রাজধানী 
কাশনপুরে নীলমাঁণ [সিংহ দেবশম্ণ নামে এক প্রতাপশালশ রাজার ভদ্রেশ্বরী 
নামে এক স্দন্দরন কন্যা ছিল। কিন্তু সেই কন্যাঁট যৌবনপ্রাপ্তা হবার পূর্বেই 
আকাঁস্মক মতত্যুমুখে পাঁতিত হয় । ভাদরাণীর অকাল 1বয়োগে রাজ্যে শোকের 
ছায়া নেমে আসে । বর্ষ নঈলমাঁণ শোকে, দুঃখে পাগলপ্রায় হয়ে পড়েন। 
তিনি তখন ঘোষণা করেন যে ভাদুরাণীকে পৃজা-উৎসবের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা 
হোক । “**উৎসবের মধ্যে দেবী করা হোক ভাদুকে | সমন্ত রাজ্যের দেবী- 
কন্যা হয়ে সকলের বুক জুড়ে সে থাকুক ।.**ভাদ্‌ আজ রাজপ্রাসাদের 
ভদ্রেশবরী নয় ; সে আজ ভাদুরাণী, ভাদু মাঁণ, প্রত্যেক ঘরের আদাঁরণন 
কন্যা ।৮১২৫ এই কাহনী ববৃত করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্রাচা১২৬ 
বলেছেন যে রাজা নীলমাঁণ সংহ তাঁর রাজ্যে প্রচার করোছলেন যে ভাদ- 
রাণীর স্মৃতিরক্ষার জন্যে ভাদ্র মাসে পল্লীতে পল্লীতে ভাদু মাঁণর নামে পুজা 
ও উৎসব পালিত হবে । প্রজাগণ সেইীদন থেকে আজ পযন্ত রাজার আদেশ 
শিরোধার্য করে রেখেছে । এমাঁন করেই ক্রমে ক্রমে মানভূম থেকে বাঁকুড়া, 
বর্ধমান থেকে বীরভূম প্রভৃতি অণ্চলে ভাদু উৎসবের প্রচলন হল । শ্ত্রীভট্রাচার্য 
স্বীকার করেছেন ষে কাশীপুর রাজপাঁরবারের এই 1ববরণাঁট এ্ঁতিহাসিক 
সত্য । কিম্তু--“"*"ষে মৎ প্রাতিমা কেন্দ্র কারয়া কুমারী-হদয়ের আশা- 
আকাহ্ক্া একমাস ব্যাঁপয়া স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতে উৎসারিত হইয়াছে, তাহার 
জড়রুপ যে কবে ঘচিয়া গিয়া তাহা অন্তরের আসনে প্রাতীষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহা কেহ অনুভবও কাঁরতে পারে নাই; সেইজন্য তাহার বিচ্ছেদের 
আশঙ্কায় কুমারী-হৃদয়ে আজ 'রন্ততার হাহাকার দেখা দয়াছে__ 
ভাদ, িধুমুখী | 
এস এস হৃদয়ে ধরে রাখি ॥ 
এ কথা শুনে তোমার গো, রা ঝরে নি ॥ 
*৯০১১৯২৭ 
ভার হি কাহনগ থেকে এল হিরা । পল্লীর লোক- 
কাঁবরা ভাদু-উৎসবকে য়ে গান লিখতে সুরু করল । সৃস্টি হল ভাদহ গান । 
লোক-করিদের দ্বারা ভাদু-লোকসঙ্গীত সৃষ্টি হবার পর পূজা ও উৎসবের 
মাধ্যমে তা প্রচার লাভ করল । তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে ভাদু বিষয়ক 
লোক সঙ্গীত স্টি হল ব্যাম্টমনের দ্বারা । তারপর সেই গান প্রচারিত হল 
পূজা ও উৎসবানুজ্ঠানের মাধ্যমে (10050101) )। অনূড়া কন্যারাই হল এখানে 


৭58 মেলা ও উৎসবের দপণে 


শজ্পন । তারাই প্রচারকারণশ ( ০০12000701০860: ) 1 সমবেতভাবে সমাষ্ট 
মনের ভেতর 'দয়ে ভাদু গান লোক সমাজের বূকে ছাঁড়য়ে পড়ল । ব্যান্ট মন 
থেকে স্াষ্ট হয়ে তা ধীরে ধীরে সমম্টর স্াষ্টতে (01900 7০00০) 
পাঁরণত হল । এইভাবে এক অগ্চল থেকে অন্য অণ্চলের মধ্যে উৎসবের এই গান 
নদীর মত প্রবাহত হয়ে এগিয়ে চলে । 


ভাদছু (বীরভূম ও বাঁকুড়া ) 


বীরভূমের ভাদু উৎসব বিশেষ তাৎপষণ্পূর্ণ । ভাদ্র মাসের ভাদ উৎসবের 
সাড়া পড়ে ষায় বীরভূমের গ্রামে গ্রামে । আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগের 
একটা বর্ণনা থেকে বীরভূমের ভাদু উৎসবের একি চিত্র পাওয়া যায় £ 

“নানা রঙ্গে ও রেখায় আঁকা, রঙ্গীন কাপড় ও জামায় সাজানো মাটির 
একট সংন্দর-স্ত্রী-মৃতি" নিয়ে দল বেধে পুরুষেরা ভাদু নাম "দিয়ে নানাপ্রকার 
গান শোনায় । গানের বিষয়বস্তু হল ভাদু নামে এক রাজকুমারী | মাটির 
স্তী মুর্তট হল সেই ভাদুরই প্রতীক । গানের দলে একজন থাকে নেতা । 
সে মুখে গান বানায় কিম্বা পুরানো জানা গান গায় । গানের এক লাইন গেয়ে 
শেষ করলেই দোহাররা সেই লাইনাঁট পুনর্যন্তি করে । সঙ্গে বাজে এ দেশী 
ঢোল ও কাঁস। একাঁট ছেলেকে ঘাগরা পরিয়ে মেয়ে সাজায় ৷ তার কাজ হল 
এ অণ্চলের ঝুমুরীদের ঢং-এ কোমর দ্ীলয়ে নানা অঙ্গভাঙ্গতে গানের ও 
ঢোলের তালে নেচে যাওয়া । এ কিন্তু আঁভনয়ের নাচ নয়। সম্পূর্ণরূপে 
তালের নাচ ।***১২৮ 

বাঁকুড়া জেলার ভাদু উৎসবের যে পাঁরচয়৯২৯ পাই তাতে দোখ যে_ 
বাকুড়া জেলার গৃহচ্ছ ঘরের কুমারী মেয়েরা এবং গাঁণকারা কেবলমান্র এই উৎসব 
পালন করে । শহরের ছুতোর-শিল্পীরা ভাদু উৎসব উপলক্ষে নানা প্রকারের 
অসংখ্য ভাদুমাঁণর মূর্তি গড়ে বাজারের দোকানে দোকানে ক্রয় করে থাকে । 
এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভাদু উৎসব উপলক্ষে যেমন ভাদ গান রচিত, 
গীত ও প্রচারিত হচ্ছে তেমনি এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শিজ্প-সংস্কাতরও 
প্রসার ঘটেছে। সন্ধ্যার পর বাঁকুড়া জেলার অনেক গ্রামে বাজনা-বাঁদ্য সহকারে 
শহরের গাঁণকারা নাচতে নাচতে ভাদুর জল সইতে যায় এবং “ভাদ জাগরণ, 
উপলক্ষে নৃত্য-গীত-বাদ্য সহ 'নাঁশ জাগরণ করে । এ-ছাড়া ভাদুমাঁণকে 
কেন্দ্র করে প্রাতবেশীদের মধ্যে ছড়াকাটার প্রাতিযোগিতামূলক অন[ুষ্ঠানাটও 
বশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । ভাদুকে ?নয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বাদ-প্রাতবাদ, 
নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি এক তর উত্তেজনাকর অবস্থায় পযবাঁসত হয় । প্রাত 
বছর বাজারে নূতন নূতন “ভাদু সঙ্গীতে”র ছোট ছোট পীষ্তকা বিক্রয় হয়। 
ছেলেরা সঙ সেজে অথবা ছেলেরা মেয়ে সেজে পল্লীতে পল্লীতে ভাদু গান গেয়ে 
বেড়ায় । সালে রচিত বাঁকুড়ার একট ভাদ গানের নমুনাতে দেখতে 
পাই যে এক ভাদুকে নিয়ে আর এক প্রাতিবেশিনশ কর্তৃক ভাদর নন্দা-_ 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ৭ 


“ছ, ছি, তোদের ভাদুটা কাল। 

মনে হয় ষে আড়াচে তোলা ছিল ॥ 

যষেখন আশ বছরের বড় লো, জাতিতে বাগদী মাল । 

দরাঘাটা, খেয়ে বুঝ কাপড় হয়েছে অসামাল 1১৯৩০ 
একটা উৎসবকে কেন্দ্র করে আণ্চীলক ভাঁত্ততে বাংলার গ্রাম স্বকণর 
' এ্রীতিহ্যে উজ্জল হয়ে ওঠে । ভাদু উৎসবকে মাধ্যম করে অনুষ্ঠান নিভর 
লোক-সঙ্গীত, কংবদন্তীমূলক কাহিনী প্রচার লাভ করে। এই শ্রেণীর 
লোক-সাহত্য প্রচারের মধ্য 1দয়ে বাংলার পল্লীর লোক-সমাজের প্রাচীন 
এীতিহ্য যেমন প্রকাশিত হয়, তেমাঁন নানা জাতি, উপজাতি সমূহের ভাবনা- 
চিন্তার প্রকাশ ঘটে এইসব পুজা, অনুষ্ঠান ও উৎসবের মধ্যে । আশুতোষ 
ভট্টাচার্য মনে করেন যে- ছোট নাগপুরের আরণ্যক অণ্ুলে আ'দবাসীরা যখন 
বর্ষা উৎসবের করম*-সঙ্গীতে মুখাঁরত হয় ঠিক তখনই মানভূমের কুমারী 
কন্যারা ভাদু গানে মেতে ওঠে | ভাদ্র মাসের এই গীতোৎসব হিন্দু প্রভাব- 
বশতঃ ইদানীংকালে ভাদ পূজায় পর্যবাঁসত হয়েছে । ?কম্তু আসলে এই 
ভাদু অনুষ্ঠান আদবাসীদের করম-উৎসবেরই একটা হিন্দু সংস্করণ । 
আদিবাসীদের করম হল বর্ষাকালীন উৎসব | ভাদু উৎসবেরও সূচনা হয় 
ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে । শ্ত্রীভট্রাচার্য বলছেন £ 

“***আঁদবাসীর করম? বৃক্ষের শাখাই ?হন্দ প্রভাববশতঃ পাশ্চিমবঙ্গের 

কুমারশীদগ্ের ভাদ প্রাতমার রৃপ লাভ কাঁরয়াছে | হিন্দ ধর্মের প্রভাববশতঃ 
বাংলার পল্লীর ষুবক-যুবতীঁদগের সমবেত নত্য-গীঁত লঃগ্ত হইয়া গেলেও, 
বাংলার কুমারীগণ সেই সঙ্গীতের ধারা নিজেদের মধ্যে আজও যে অব্যাহত 
রাঁখিয়াছে, ভাদু গান তাহার অন্যতম প্রমাণ ।***৯৩১ 


তুককু বা টুস্থ উৎসব 

পুরুীলয়া জেলা এবং এর পার্বববতর্শ অণুলসমূহে পৌষ মাসে একটা 
বিশেষ গীতানজ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় যার নাম হল টুসু ॥ খতুগত 
প্রভাব বা প্রকাতিগত তাৎপর্য টুস অন:ষ্ঠানকেও ভাদ উৎসবের মত একটা 
বিশেষ মর্যাদা দান করেছে । সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসাছি। টুসু অনুষ্ঠানে 
রমণীরাই মৃখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ও টুসু গানে অংশ নেয় ৷ ভাদু উৎসবের 
মত টস উৎসবে গ্রানই মুখ্য বিষয় । অগ্রহায়ণ সংক্লান্ততে শুরু হয়ে সারা 
পৌষ মাস অবধি চলে এই অনজ্ঠান । টুসু উৎসবের পারসমাঁপ্ত ঘটে মকর 
অর্থাৎ পৌষ সংক্ান্তিতে । বাঁকুড়া, বধমান, মানভূম, পুরুলিয়া অণুলে টস 
উৎসব সাড়ম্বরে অন্হীষ্ঠত হয় । কোথাও কোথাও গানের সঙ্গে নৃত্য যত হয়। 
মানভুম অণ্ুলে কুমণ্খ মাহাতো এবং ভুমিজদের মধ্যে টুসু উৎসব পালনের 
রেওয়াজ দেখা যায়। বাংলাদেশে টুসুকে নিয়ে যেমন উৎসব হয় তেমাঁন 
টুসুকে 'নয়ে বত পালনও করা হয় | টুসু সেখানে তুষু। 


৭৬ মেলা ও উৎসবের দপ“ণে 


আশুতোষ ভট্টাচার্যের১৩২ মতে টস? রাঢ় অণ্চলের একটা 1বশেষ লৌকিক 
শস্যোৎসব | ধান পেকে ওঠার সাঁন্ধক্ষণেই টুসু উৎসব পাঁলত হয় । এই 
সন্ধিক্ষণ হল অন্াণ-পৌষ মাস। শ্রীভট্টাচার্ষের আলোচনা থেকে আমরা 
জানতে পাণর যে পৌধ মাসের প্রথম দন থেকে মাঘ মাসের প্রথম দন পযন্ত 
হল টুসু উৎসবের উপযনন্ত সময় । যাঁদও কোথাও কোথাও অগ্রহায়ণের 
সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্ত পর্যন্ত টুস উৎসব পালিত হয় । বাঁকুড়ার 
পশ্চিম অংশ এবং পরুীলয়া জেলায় এই অনুষ্ঠানকে বলে টুসু উৎসব। 
বাঁকুড়া জেলার 'বাভন্ন অণ্লে টুসু উৎসবে ছড়া কাটা হয়, কিন্তু মানভূমের 
টুসু উৎসবে এই ছড়া কাটার পাঁরবর্তে মেয়েরা গান গেয়ে টুস্‌কে বন্দনা 
করে। মানভূমে এই গ্লানকে বলা হয় টস গান। আর একথাও সত্য যে 
মানভুম অণ্ুলেই এই টুসু উৎসবের ব্যাপক প্রচলন চোখে "পড়ে । আমাদের 
মনে হয় ষে মানভূম থেকেই এই টুসু উৎসবের প্রচলন বাঁকুড়া প্রভাতি অন্যান্য 
জেলায় জনীপ্ররতা লাভ করেছে । আশুতোষ ভভ্রাচাের মতে সরাতে তুষ 
দেওয়া হয় বলে সম্ভবতঃ টুস, তুষু নামে পাঁরচিত। বাঁকুড়ায় এই তুষু 
পুজার বিশেষ বিবরণ পাই বাংলার লোক-সাহত্য গ্রন্হে 1৯৩৩ 

বাংলাদেশের বাভন্ন অণুলে তুষু বা টুসুর 1ভন্ন 1ভন্ন রূপের পাঁরচয় 
পাওয়া যায় । মানভূম জেলার টুস- বাঁকুড়ায় তুষুতে পর্যবাঁসত। “ভাষাতত্বের 
আইনে দন্ত বর্ণের মূর্ধণ্য বর্ণে পাঁরণত হওয়ার নজীর আছে । এই আইন 
অনুসারে তুষনশ্চয়ই উুসহ হতে পারে 1৮১৩৪ অনেকে মনে করেন যে টুসু 
হল পৌষ লক্ষনীর প্রতীক এবং টস? উৎসব হল আদিম শস্যোৎসব । সুকুমার 
সেনের মতে টুস বা তুষ, ( তোষলা ) পষ্যা বা তিষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে সম্পৃন্ত 
এবং তিষ্যা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত শস্যোৎসবেরই এক প্রবহমান ধারা । (সুকুমার 
সেনের মন্তব্য উদ্ধৃত £ সুধীর করণ £ সীমান্ত বাংলার লোকষান £ পৃ ১৮৬- 
১৮৭ )। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের৯৩৫ মতে কোথাও এই অনন্ষ্ঠান তৃ্ষ-তুষলণ 
নামে পাঁরাঁচত । পাঁশ্চমবঙ্গে এই তুঁষ-তুষলী বা তোষলা ব্রতের প্রচলন আছে । 
এই তোষলা রত সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত হল যে এই জাতীয় ছোট, 
অপ্রধান রতগ্ীল শাস্লের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আজও তারা স্বকণয় 
মাহমায় সমুজ্জবল । আঁঙ্গকগত তাৎপষে ও বোৌঁশিম্ট্যে এই সব হত খাঁটি 
এবং অকৃত্রম ভাবে বাঙালী নারী সমাজে প্রচালত ॥ প্রাচীন অনুষ্ঠানের 
ধারা এই সব ব্রতানম্ঠানের মধ্যে নখুত ভাবে আজও আমাদের মধ্যে ?টিংকে 
আছে । একাঁদকে আছে এইসব অনুষ্ঠানের বহু বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান এবং 
অন্য দিকে এই অননষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গান ও নৃত্যের প্রচলন । তুঁষ-তুষলণ 
ব্রত সম্পর্কে আরও কছু বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে বাংলার ব্রত 
উৎসবে । 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৭৭. 


টুহ্থ (মানভুম ) 


টুস্‌কে ছিরে মানভূম অঞ্চলে একটি লোককাহিনী প্রচালত আছে। 
কাহনীঁটি এইরূপ £ 

কুম্শ সমাজে ছিল এক অপরুপ স্ন্দরী মেয়ে । যার নাম ট:সু। তার 
ভাল নাম হল র্যাক্মিণী । টুসুর বিবাহ ঠিক হয়েছিল এক কুমণঁ তরুণের সঙ্গে । 
উভয়ের মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা । কিন্তু 'ববাহের ঠিক আগে এরা এক 
ডাকাত দলের দ্বারা অপহৃত হয় । এই ডাকাতেরা ছিল জাতিতে মুসলমান । 
তারা যখন জানতে পারল ষে-_কুমর্শ সম্প্রদায়ের এ দুই তরুণ তরঃণী শুকরের 
মাংস খায় তখন মুসলমান ডাকাতরা তাদের ছেড়ে দেয় । টুসু তার ভাবী 
স্বামীর সঙ্গে খন স্বগ্রামে ফরে এল তখন যুবকের আভিভাবকেরা এই 
(বিয়েতে আপাঁত্ত জানাল । কারণ টুসু এখন অস্পনশ্যা । মুসলমান ভাকাতদের 
স্পর্শে সে হয়েছে অশুচ । খন তাদের বিবাহ হল না, তখন কুমণখ যুবকটি 
একাদন 'নরুদ্দেশ হয়ে গেল । লোকে জানল সে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে । টুস- 
কন্তু তার অবদাঁমত প্রেম-ভালবাসা নিয়ে অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করতে 
লাগল । তারপর একাীদন সবাই শুনল যে--প্রতীক্ষারতা টুসুও নিরুদ্দেশ 
হয়েছে । টুসুর সেই গৃহত্যাগের কাঁহনী অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পশখ। 
অবশেষে দর্ঘ-অনুসম্ধানের পর সুবর্ণরেখা নদীর তীরে টস তার বহ 
বাঞ্চত সন্াসী-বরকে খখংজে পেল । ততাঁদনে টুসুর রূপ শ্রীহীন এবং তার 
স্বাস্থ্য হয়েছে ভগ্ন । তব সে তার ভগ্নস্বান্ছ্য নয়ে দয়িতের সঙ্গে মাঁলত হল 
বটে 'কন্তু 'মলনের পর ট:সহর মৃত্যু হল । বাঞ্ছিতের জন্যে টুসুর এই আত্ম- 
িসজনের করুণ কাঁহিনীকে মনে করে কুমণ্ ও মাহাতো সম্প্রদায়ের মেয়েরা 
টুসু-উৎসব পালন করে । 1সংভূম জেলার ইচাগড় থানার অন্তর্গত সতীঘাটায় 
আজও সাড়ম্বরে টুস উৎসব অনম্ঠিত হয় । এই উৎসবের বিবরণ ও টস 
সংক্রান্ত লোককাহনীর পাঁরচয় সুধীর করণের গ্রন্হ১৩৬ পাঠে 1বস্তাঁরতভাবে 
জানা যায় । 

ভাদু মুর্তর অনুকরণেই মানভূমে টস মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রচলন হয়েছে । 
এই উৎসব মানভূমে জাতীয় উৎসবের আকার গ্রহণ করেছে । হলদুদবর্ণা টুসু 
দেবীর কোন বাহন নেই ৷ সালংকারা মাার্তীটতে কিশোরীর রুপ প্রাতিভাত । 
উচ্চতা প্রায় এক হাত । মানভূম জেলার 'বাভন্ন অণুলে এই টুর 'বাভনন রূপ 
দেখতে পাওয়া যায় ৷ মানভূমের কোন কোন গ্থানে ওই বাহনহীনা হলবুদবর্ণা 
টুসুর মাঁটর প্রাতমা নির্মাণের রেওয়াজ আছে। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ 
ভট্টাচার্য বলছেন-__ 

“***টুসু গৃহচ্ছের পারবারতুন্ত মানবী মাত্র, কোনও দেবী চারন্্র নহেন। 
তাঁন তেলের বাট লইয়া স্নান করেন, মাথার চুল ঝাড়েন এবং গলায় সোনার 
হার পাঁরয়া থাকেন-- 


৭৮ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


টুসু গিসন্যাছেন গা ?হল্যাছেন 
হাতে তেলের বাঁট 
লদয়ে লয়ে চুল ঝাড়ছেন 
গলায় সোনার কাটি ॥ 

টুসু মুঁড়ও ভাজেন, 
আমার টুস মুড়ুীহি ভাজে 
ক বা খইড়কা লড়ে গ !”১৩৭ 


টহ্থ (মোঁদনশপুর ) 


মোঁদনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম, কৌঁপিয়ার, দাঁতন এবং খড়াপ্রে টুসু 
উৎসব অত্যন্ত জনাপ্রয় ॥। উৎসবের বেশ কিছুদিন আগে থেকে গ্রামের মেয়েরা 
দরজায় দরজায় ঘুরে চাঁদা আদায় ক'রে বিভিন্ন দল গঠন করে । উৎসবের ব্যয়- 
নির্বাহের জন্যেই এই চাঁদা আদায় । একটা জমকালো টস: প্রাতিমা কেনার 
জন্যে সকলের মধ্যে আলোচনা হয় । বিবাহতারা পিতৃগৃহে চলে আদে এই 
উৎসবের সময় | স্বামীগৃহের কম'ক্রান্ত দিনগুলো থেকে সামায়কভাবে িছু- 
দিনের জন্যে তারা চলে আসে 'পতৃগৃহে । ফেলে আসা সেই অতঈত কুমারশ 
জীবনকে তারা ফিরে পাবার চেম্টা করে। তারা সুষোগ পায় বাল্য 
সহচরাীদের সঙ্গে মেলামেশার । কিন্তু পাতগৃহের দৈনান্দন জীবনের গপ্রানময় 
অবসরকে তারা কখনই ভুলতে পারে না । তাই তাদের জীবনের রন্ধে রন্ধে 
মশে থাকে জবালা-যল্ত্রণার কালো মেঘের ছায়া । এরপর টস উৎসব সুরু 
হলে সেই গানের মধ্যে থাকে তাদেরই সুখদখে ভরা জীবনের কথা ও 
কাঁহনণ, স্বামীগৃহের নানা চাণ্ল্যকর ঘটনা ও বিষয় । যেমন অসাক্ষাতে 
অন্ধকারে না বুঝে ঘোমটা না টেনে ভাস.রের ঘরে প্রবেশ করে অবলা বধু 
বলে ফেলে-_ 

“আঁধার ঘরে ছ'চ গহীলই'ছি 
ভাশুর বলে জানিই নাই, 
ও ভাশুর তোর পায়ে পাড় 
দাদ যেন জানেই নাই 1৮৯৩৮ 

উৎসবের প্রথম দন “বাডীর বাঁধা” নামে পাঁরচিত ৷ বাউী'র বাঁধা অনুষ্ঠান 
না করে কেউই চালের গ্ড়োয় পুলি-পিঠা প্রস্তুত করতে পারে না। এই ধদন 
পুরুবেরাও একটা সংস্কার পালন করে । তারা মাছ ধরতে 'গয়ে মাছের কামড় 
খেয়ে পাঁবত্র হয় । মেয়েরা তাদের চরণ যুগলকে আলতায় রাঁঞজত করে টুসু 
গান করে। 

1দ্বতীয় ?দনে মেয়েরা উসকে নিয়ে গ্রাম পাঁরক্রমায় বার হয় । এক গ্রামের 
টুস? পুতুলের সঙ্গে অন্য গ্রামের পুরুষ পুতুলের ববাহ দেওয়া হয় । 
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বররু্‌পন পুতুলকে নিয়ে বরযাল্রীরা গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলে । তারপর 

কনে-টুসুর বাড়তে বরকে রেখে আসে । 

টা তা রাতার কিরন নিরাকার মধ্যে মূর্ত 
হয়ে ওঠে । পাঁতগৃহে পাঠাবার জন্যে টুসু-মাতার কান্না যেন স্বাভাবক ভাবে, 
বাঙালী গৃহস্ছ ঘরের কন্যাবিদায়ে শোকাকুলা জননীর কথা মনে করিয়ে দেয় । 
টুসু শাশুড়ীর কাছে চলে ধাবে । তাকে মা বলে ডাকবে । কিন্তু টুসু-মাতার 
অহরহ ভাবনা যে টুস কি শাশুড়কে মা বলে ডেকে প্রকৃত মাতৃস্নেহ লাভ, 
করতে পারবে £ 

“বড়তল কে গেইছিল টুসু 
বড়তলে ক দুধ পড়ে ? 
পরের মা কে মা বাললে 
অন্তর কেমন করে 2৯৪০ 

এরপর কন্যা ও জামাতার দুই বাঁড়র মেয়েদের মধ্যে কাল্পাঁনক ভাবে 
গানের মাধ্যমে বাদ-প্রাতিবাদ চলে । দুই পক্ষের মধ্যে ছড়াকাটাকাট ও গান 
এক এক সময়ে চরম পধায়ে গিয়ে পৌছয় । 

তৃতশয় 'দন গ্রাম পাঁরক্রমা শেষে টুসুকে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসজনের 
পর নিজ নিজ গৃহে সকলে ফিরে গিয়ে একে অপরকে পাহীল-পিঠে ও পরমান্ন 
য়ে আদর আপ্যায়ন করে। এই দিনে 'মাহাতো* এবং “কোরা” সম্প্রদায়ের 
লোকেরা একটা অনুষ্ঠান পালন করে। এই অনুষ্ঠানের আড়ালে সম্ভবতঃ 
তাদের একটা 'ব্বাস বা সংস্কার কাজ করে । এই অনুষ্ঠানে তারা তাদের 
গরু-মাহষগুলোকে বিপদমুুক্ত করার জন্যে একটা তপ্ত লৌহ শলাকা 'দিয়ে 
গরু মাহযের পেটের অধোদেশে চিহৃত করে দেয় । তাদের বিশ্বাস এর দ্বারা 
সেই গরবাদ পশহগুলো সমন্ত আঁধ-ব্যাঁধ থেকে মু্ত হবে । এই সম্পকে বিশদ 
শাববরণ ও মোঁদনীপুরের টুসু-উৎসবের বিস্তারত পাঁরচয় পাওয়া যায় 
“পু ঞ50, 79501561 01 [7408707৯১৪১ বইয়ে । গ্রন্হকার এই প্রসঙ্গে যে টুসু 
গান সংগ্রহ করেছেন তার মধ্য দয়ে বাঙালী গাহস্থ্য জীবনের একটা আটপৌরে 
ছণব ফুটে ওঠে । 


ইন্দ্রধবজ উওসব বা! ইদপরব 


অতাতে ইন্দ্রধবজ বা ই+দপরব ছিল ঝাড়গ্রামের এক উল্লেখযোগ্য উৎসব। 
এখন এই উৎসবের প্রাচীন এীতহ্য লঃগ্তপ্রায় । প্রাচীন ভারতে ধমণনুষ্ঠানের 
মধ্যে নানাপ্রকার ধবজ উৎসব প্রচালত ছিল । যেমন গরুড় ধজা, মশীনধবজা, 
ইন্দ্ুধবজা, কাঁপধবজা প্রভাতি পূজা ও উৎসবানুষ্ঠান । অনেকে মনে করেন ষে 
প্রাচখন রাজারা বৃষ্টি প্রার্থনা অথবা শস্যোৎসবের প্রাক্কালে এই জাতীয় ধজা 


৮০ মেলা ও উৎসবের দপণে, 


পুজা অনুজ্ঞানের আয়োজন করতেন । ভূত কংবা অপদেবতার হাত থেকে 
রাজা ও রাজ্যকে রক্ষাকজ্পেও এই জাতীয় ধবজা পূজার আয়োজন করা হত । 
তবে _“***সাঁওতাল, মুশ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশীয়, গারো প্রভীতি আঁদবাসন 
কোম এবং বাঙালীর তথাকাঁথত অন্ত্যজ বা ?নয়নন্তরের জনসাধারণের মধ্যে 
কোনো ধর্মকর্ম ধবজা এবং ধবজা পূজা ছাড়া অনু্ঠিতই হয় না প্রায় বলা 
চলে১৪২ আমাদের মনে হয় এই ধ্বজা ও কেতন পূজা প্রাচীন ভারতের এক 
এ্রীতহ্যময় ধর্মান্ষ্ঠান--যা আজও আমাদের সমাজে চাল; রয়েছে ইদ পরব 
হিসেবে । যোগেশচন্দ্র রায় 'বিদ্যানাঁধ তাঁর “পুজাপার্বণ" গ্রন্হে ইঞ্দকে ইন্দ্র- 
ধজের পূজা বলে আভাহত করেছেন । তাঁর মতে এটাই হল শক্োখান । 

ঝাড়গ্রাম অণুলে উন্মত্ত প্রান্তরে চাল্লিশ-পণ্জাশ হাত দীর্ঘ একটা শালগাছ 
মাটিতে পুতে তার মাথায় ইন্দ্রছন্র নামে একটা বাঁশের ছাতা নূতন কাপড় 
দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় । প্রজারা নাগরা, মাদল প্রভাতি বাঁজয়ে নৃত্য গঈতে 
মেতে ওঠে । যেখানে শাল গাছ মাটিতে পোঁতা হয়, সে স্থানকে বলা হয় 
ই্দতলা । এই ইঠ*্দতলায় যে নৃত্যোৎসব হয় সেখানে সাঁওতাল ভূমিরাজগণ 
পূর্বে অংশ গ্রহণ করত । এই উৎসবের নেপথ্যে বিনয় ঘোষ১৯৪৩ তাঁর গ্রন্ছে 
একটা পৌরাণক কাশহনীর সন্ধান দিয়েছেন । যেখানে ইন্দ্রদেব ধ্জ নিয়ে 
অসুর-যুদ্ধে জয়লাভ করেন । বিনয় ঘোষ মনে করেন যে- আর্ধরা যুদ্ধে 
অনার্ধদের পরাজত করে ধ্জা পুজার দ্বারা বিজয়োৎসব পালন করেছিলেন । 
অসরদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের ?বজয়কে স্মরণ করেই হয়ত ইন্দ্রধজ পূজার প্রচলন 
হয়। তাই অতীতে মতের রাজগণ ইন্দ্রধথজরূপণ ইন্দ্রের সেই প্রতীককেই পূজা 
করতেন । ঘাটশশলায় প্রাতি বছর ইন্দ্র দ্বাদশশর দিনে সাড়ম্বরে ইন্দ্রাভিষেক 
উৎসব পালত হয় । এই উপলক্ষে সেখানে ছাগ বাঁলও দেওয়া হয় । ভাদ্র মাসে 
রাধাম্টমশর পর যে দ্বাদশশী হয়, তা ইন্দ্র দ্বাদশ নামে পাঁরাঁচত । ঘাটশনীলার 
এই উৎসব ইন্দ্র-দ্বাদশশী তাঁথতে অন:স্ঠিত হয়। বাঁকুড়া জেলার 'খাতড়া* 
নামক স্থানে ভাদ্র মাসে ইন্দ্র দ্বাদশশী 1তাঁথতে ই্দপরব সাড়ম্বরে অন্দীষ্ঠত 
হয় । উৎসবের স্থানে শালবৃক্ষরপী ইন্দ্‌ কাঠকে পূজা করা হয়। 


বাঁধন উসব 


কালীপূজার পরাঁদন থেকে সাধারণতঃ [তিন-চারদিনব্যাপী বাঁধনা উৎসব 
পালিত হয়। কখনও কখনও আবার পৌষ মাসে সাঁওতাল অধন্যাবত 
পশ্চিমবঙ্গের খবাভল্ন এলাকায় এই পরব অন্তত হয়। সাঁওতাল অথবা 
মাহাতো শ্রেণীর মধ্যে এই উৎসব প্রচালিত। তবে এই উৎসবের বিশেষ কোন 
শনার্দস্ট দিন নেই । গ্রামের লোকেরা সুবিধেমত পৌষ মাসের যে কোনাঁদন 
একটা সময় 'নর্বাচন করে এই উৎসব পালন করে । প্রথম দন একটা বিস্তীর্ণ 
প্রান্তরে গ্রাম ও গ্রামান্তরের গরুর সমাবেশ হয় ॥। এই সমাবেশের মধ্যে বপুল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে গোঠ পুজা সম্পন্ন হয়। 1বনয় ঘোষ তাঁর 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ৮৬ 
মেলা--৬ 


পাঁশ্চমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্ছহে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে এই পুজা উপলক্ষে 
মাহাতো সম্প্রদায়ের লোকেরা একট বিশেষ সংস্কার পালন করে । তারা গরুর 
গায়ে ডিম ভাঙে । তাদের িশবাস যে গরুর গায়ে ডিম ভাঙলে ব্যাপ্রের উপদ্রব 
হাস পায় এবং গো-ধন বাদ্ধ পায় । এই সংস্কারের বশবতাঁ হয়েই তারা এই 
শবাচত্র ক্রিপানুষ্ঠান পালন করে । 

পথের ওপর ডিম ভাঙার প্রথা ধলভুম ও মোদনীপুর অণ্চলে ধমের 
গাজনেও দেখতে পাওয়া যায় । ভিম-ভাঙা পথের ওপর দিয়ে গাজনের ভক্তরা 
হেঁটে যায় । এই প্রথা ধমঠাকুরের শান্তরাঁপনঈ-কামিনার নিকট বালিপ্রথার 
পূর্ব স্মৃতিকে স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । বাঁধনা পরবে গরুর গায়ে ডিম ভাঙা 
অনুষ্ঠান হয়ত কোন প্রাচীন বাঁলদান প্রথার এক বিস্মৃত স্মৃতি-চিহৃ। 

বাঁধনার তৃতীয় 'দনে গরু খেলানো অনুষ্ঠান হয়। দু-দলের লোকেরা 
বাজনা বাঁজয়ে গরুকে উত্তোঁজত করে তোলে অন্য দলের গরুর সঙ্গে লড়াই 
করবার জন্যে । বাকুড়ার জামখোলা গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায় মহা সাড়ম্বরে 
এই অনুষ্ঠান পালন করে । উৎসবের তৃতীয় দিনের অনষ্ঠানাটি এই অণ্লে 
গরু খঃটা” নামে পাঁরচিত । এই গরু খংটা*অন্ঠানে কোন গরু বা মাহষকে 
সাজগোজ কাঁরয়ে একটা খটার সঙ্গে বেধে দিয়ে সেই গবাদি পশ্টাকে কেন্দ্র 
করে সাঁওতাল পুরুষ ও রমণশগণ সোল্লাসে নৃত্য-গীতে মেতে ওঠে । 

হাওড়া জেলার [বাভন্ন গ্রামাণ্লে গো-পুজা অনুষ্ঠান পালিত হয় প্রাতি 
বছর দীপালী উৎসবের ঠিক পরে। হলুদ জল 1দয়ে গরুর গা ধূইয়ে শিঙে 
তেল এবং কপালে সিঁদুর লেপে দেওয়া হয়। গরুকে সাজয়ে বরণডালা দিয়ে 
বরণ করা হয় । গো-পুজা সুচক এই অনুষ্ঠানকে সেখানকার লোকেরা বলে 
গরুর চাঁদবদনী অনষ্ঠান । “হাওড়া জেলার লোক উৎসব”১৪৪ গ্রন্হে এই 
সম্পর্কে কছ তথ্য পাওয়া যায় । প্রকারান্তরে ঝাড়গ্রামের বাঁধনা পরবই হল 
হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলের গরুর চাঁদবদনী অনুজ্ঠান । 


করম উৎসব 


ছোটনাগপুর অণ্চলের আঁদবাসীরা এই উৎসব পালন করে । ভাদ্র মাসের 
একাদশী তাথিতে শরুপক্ষে আঁদবাসীরা করম পূজার নৃত্য-গ্ীতোৎসবে 
মেতে ওঠে । করম গাছ নামে এক শ্রেণসর গাছের দুটো ডাল কেটে এনে তাকে 
পূজা করা হয় এবং সেই ডাল দুটোকে কাঁধে তুলে 'নয়ে আঁদবাসীর দল 
শবাভন্ন বাজনা-বাদ্য সহকারে গান করে । এই করম উৎসব অনেকের মতে 
শস্যোৎসব ?কংবা বর্ষার উৎসব অথবা প্রকাীতি-উৎসব । আশুতোষ ভট্টাচা*১৪ ৫ 
মনে করেন ষে করম গ্রাছ প্রকারান্তরে “কোঁলকদম্ব?। কন্তু অনেকের মতে 
ছোটনাগপুর অঞ্চলে কেলিকদম্ব নেই । ভাদ্র মাসের একাদশশর আগের দিন 
স্থানীয় বন-জঙ্গল থেকে করম গাছ খংজে তাতে হলুদ সুতো বেঁধে বরণ করা 
হয় । পরদন এঁ গাছ কেটে দুটো ভাল নিয়ে আসা হয় । লোকেদের বিশ্বাস 


৮২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


একটা ডাল করম আর অন্যটা হল ধরম। করম উৎসবে করম রাজা ও করম 
রাণনর 'ববাহ দেওয়া হয়। করম রাজা ও করম রাণণ যথাক্রমে সূর্য ও 
পৃথিবীর প্রতীক । করম উৎসব প্রধানত মেয়েদের উৎসব । করম উৎসবে 
আববাহিতা মেয়েরা প্রধানতঃ অংশ নলেও 'ববাহতা রমণীরাও করম ব্রত 
পালন করে । তাই করম হল এক।ধারে উৎসব এবং ব্রত ॥ ভাদ্র মাসের একাদশ 
তাঁথতে গৃহ প্রাঙ্গণে করম ঠাকুরের প্রতীক হিসেবে দুটো করম গাছের ভাল 
কেটে পখতে দক সেই ডালকেই পুজা করা হয়। করম গাছের ডাল দুটোকে 
পাশাপাশি পংতে এবং একত্র করে লাল সুতো 'দয়ে বেধে দেওয়া হয়। 
উত্তর হারের সারণ জেলায় ব্রতচারণীগণ ভায়েদের মঙ্গল কামনায় করম 
ব্রতানুষ্ঠান পালন করে। 

বাংলার লোক সাহত্য?৯৪৬ গ্রন্হে আশহ্তোষ ভর্টাচার্য ছোটনাগপুরের 
আঁদবাসীদের এই করম উৎসবকে বাংলার সশমান্তবর্তীঁ স্থানের ভাদু পূজার 
সঙ্গে তুলনা করেছেন । তাঁর মতে মানভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বঈরভূমের 'বাভন্ন 
অণুল বিশেষের কুমারীরা ভাদ্র মাসে যে গীতোৎসবের আয়োজন করে থাকে, 
সেই অনুষ্ঠান হিন্দু প্রভাবের ফলে ভাদ পূজায় পর্যবাঁসত । কিন্তু আসলে 
এই' ভাদু পূজা আ'ঁদবাসঈদের করম উৎসবেরই একটা শহন্দহ সংস্করণ 1বশেষ। 
নাচ ও গানই করম উৎসবের প্রধান অঙ্গ ৷ ভাদু পূজানূজ্ঠানেও আছে নাচ ও 
গানের প্রচলন । করম পজাকে কেন্দ্র করে সাঁওতালী উপকথান্ন যে কাঃহনী 
প্রচালিত আছে তার পাঁরচয় পাওয়া যায় “সীমান্ত বাঙলার লোকযান”১৪৭ 
গ্রন্হে। করম উৎসবের নাচ 1কংবা স্ত্রী-পুরুষের যুগ্ম নাচ ও গানের মধ্য 
দয়ে সাধারণ জীবনের সুখ-দএখের মর্মর ধান শুনতে পাওয়া যায় । 


বাঁপান উৎজব 


সর্প পঞ্জা ও উৎসব ভারতবর্ষের 'বাভন্ন চ্ছানে অনুষ্ঠিত হয় । বাংলা 
দেশের ঝাঁপান উৎসব সর্পোৎসবেরই এক অঙ্গ [বিশেষ । বীরভূম, বর্ধমান ও 
বাঁকুড়া অণ্লের 1বাভন্ন স্ছলে মনসা দেবীর পুজার স্থান চোখে পড়ে । শ্রাবণ 
মাসে মনসা পুজাকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশের 'বাভন্ন অণুলে সর্পাঁবশারদ 
এবং ওঝাদের যে সমাবেশ ঘটে সাধারণতঃ তাকেই ঝাঁপান বলা হয়। এই 
ঝাঁপানে অর্থাৎ মনূষ্যবাঁহত যানে চাঁপয়ে সর্পাঁবশারদ বা গুণীকে নিয়ে 
পূর্বে শোভাযাত্রার প্রচলন ছিল । এই শোভাযাত্রায় বাংলা দেশের বিভিন্ন 
অগ্তল থেকে ওঝারা তাদের নানা সর্পের ঝাঁপ িনয়ে এসে হাজর হত । ওঝারা 
একটা সুউচ্চ মণ্ে আবির্ভূত হয়ে জনসমাবেশে ঠবষধর সাপেদের 1নয়ে নানা 
প্রকারের খেলা দেখাতো | সর্পাবশারদ ও গুণীদের এই 'ববপুল সমাবেশে 
শিষ্যগণ তাঁদের সম্বর্ধনা দিয়ে সর্পগুরুদের প্রাত শ্রদ্ধা ও ভন্তি প্রদর্শন 
করত । জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা থেকে সুরু করে ভাদ্র সংক্রান্তি, কিংবা আ্বন- 
কার্তিক মাস পর্ষন্ত প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে মনসা প্জার দিনে সাড়ম্বরে 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ৮৩ 


ওঝাদের সমাগম হত । সাথে সাথে তাদের মধ্যে সাপ খেলানোর ধুম পড়ে 
যেত । জনসাধারণের উৎসাহে ওঝা ও সর্পাঁবশারদগণ প্রকাশ্যে ঝাড়ফ*ক এবং 
মন্ত্র-তন্ব্ের দ্বারা কৌশলে বিষধর সর্পকে বশীভূত করে ফেলত । এই ঝাঁপান 
উৎসবে মনসা ও চাঁদ বেনের গল্প ও গান শুনতে পাওয়া যায় । ঝাঁপান গানে 
অনেক সময় দুটো দল থাকে | গ্রানে বাদ-প্রাঁতবাদ চলে তরজা গানের মত । 
একথা আমরা জানি যে ধমঠাকুরের পূজায় জাগুলী অর্থাৎ মনসা পূজার 
বধান আছে । প্রাচীন কালের রাজসভায় বিষ-বৈদ্য অথবা সর্পাঁবশারদ বা 
গুণীর সমাদর ছল । 

উমাপাঁত ধর, গোবর্ধন আচাধ" প্রমুখের শ্লোকে সাপ-খেলানোর উল্লেখ 
পাওয়া যায় । সেই সময় লোকেরা খুব উৎসাহের সঙ্গে সাপ-খেলানো দেখত । 
সাধারণের মধ্যে সাপ-খেলানো সূচক একটা শ্লোকানুবাদে এইরূপ বর্ণনা 
পাওয়া যায়__ 

“ভাই সাপুড়ে, তোমার এই সাপগহাল ছোট, তোমার মুখের ফ*-দেওয়া 
ধূঁল এদের মাথা নুইয়ে 1দচ্ছে। এই ফণাধারী সাপাঁটি বোধ হয় প্রবীণ, 
কেননা তোমার মত গ্াঁণনদের দ্বারা পূর্ণ মাটিতে দ্রুত ধাবন ক"রেও এর মাথা 
নত হচ্ছে না 1১১ ৪৮ 

পূর্বে বিষ্পুরে সর্প পূজার উৎসব উপলক্ষে ঝাঁপানের খেলায় 
সাপুড়য়া ও বেদেরা এসে জড়ো হত । এই প্রসঙ্গে তাঁরণনশগুকর চক্রবর্তী 
কাব 'বিপ্রদাস 'পাপলাইয়ের মনসা বিজয়ের উল্লেখ করে বলছেন-_ 

“এক শত শষ্য সদা সঙকের জোগান । 
বাঁন্ধয়া ছাত্রশ বানা নাগের ঝাঁপান || 
তাঁথর উপর চড়ে নাগ-আভরণ । 

বিষম শব্দ আর ঢাকের বাজন ॥॥ 

চাঁদ বেনের বন্ধু ীবখ্যাত ওঝা শঙ্খ ধন্বন্তারর একশত শিষ্য 'নয়ে ছত্রিশ 
রঙের ?নশান ভীঁড়য়ে নাগভূষিত হয়ে ঝাঁপানে চড়ে ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে 
চলেছেন । 'বষ্ণুপুরেও ঝাঁপানের খেলায় যে সমন্ত বেদে আগে আসতো, তারা 
বপ্রদাসের শঙ্খ ধন্বন্তারর মত সসঁজ্জত চতুদেশলায় চেপে আসত । 
চতৃর্দোলার মাথায় রাঁওন চাঁদোয়া থাকত । চার পাশে থাকত রাঁঙন নশান, 
আর দোলার ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে, জ্যান্ত ঝোলান সাপ । তাদের 
কেউ ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে, কেউ চলন্ত চতুর্দোলার নড়াচড়ার সঙ্গে 
হেলছে দুলছে! আর চতুর্দোলার ভিতর বসে থাকত বিষ বেদের সদর 
সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে**৮৯১৯ 

ও সর্পাবশারদ ও বেদের দলের এই সমাবেশ ও শোভাযান্রা 
আর নেই ; অবশ্য সীমান্ত বাংলার কোন কোন অণুলে সেই প্রাচগন 
এতহ্য ঝাঁপান উৎসবের মধ্যে আধাঁশকভাবে আজও বেচে আছে । ঝাঁপান 
উৎসবে মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনীমুলক সঙ্গীতের মাধ্যবে দুটি দলের 
মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে একথা আগেই বলা হয়েছে । গানের মধ্যেও নানা- 


৮৪ মেলা ও উৎসবের দপণণে 


প্রকার বিষয় লক্ষ্য করা যায় । ষেমন মন্ত্র গান অথণৎ গানের মধ্যে স্তব ও 
স্তুতি । যথা মনসা-বন্দনা, মনসা-আহ্বান প্রভাতি । এ ছাড়া থাকে বিষ 
নামানো বা বিষঝাড়া মন্ত্র। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে সাধারণতঃ মনসা পূজা ও 
ঝাঁপান উৎসব অনু্ঠিত হয়। আবার আশ্বিন সংক্রান্তিতেও ধলভুম ও 
ঝাড়গ্রাম অণুলে ঝাঁপান উৎসব পালিত হয় । দুটো লম্বা বংশদণ্ডের ওপর 
একটা মণ্ড প্রস্তুত করা হয় যা ঝবাঁপান নামে খ্যাত । ঝাড়গ্রাম ও ধলভূম 
অণ্চলের ঝাঁপান উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে সুধীর করণ বলছেন £ 

“-**বাঁপানে চড়ে গুণী এবার সাঁশষ্য শোভাযাত্রায় ?বজয়শ বীরের মত 
অগ্রসর হবে । দুটো লম্বা বাঁশের ওপর একটি মণ্চ ; এরই নাম ঝাঁপান। 
ঝাঁপানের ওপর ঘোড়-সওয়ারের মতো চেপে বসবে গুণ । খোলা হবে 
সাপের ঝাঁপ । ফোঁস করে গর্জন করে উঠবে 'ববধর গোক্ষুর খাঁরস আর 
কালনাগিনন । মাথা উচু করে লক্‌লকে জিভ বার করবে শংখাঁচতি, উৎসুক 
জনতা যথাসম্ভব দূর থেকে প্রত্যক্ষ করবে এদের লীলা চণ্চল ভয়ঙ্কর 
সৌন্দর্য ।*- 

ঝাঁপান আরোহশকে পুজ্পমাল্যে সৃসাঁজ্জত করে তার সর্বাংগে জাঁড়য়ে 
দেওয়া হয় সর্পকুল। সর্পের বলয়, সর্প মাল্য সপ্শীর্ষ হয়ে গুণী সমন্ত 
সাপের পচ্ছদেশ ধরে থাকে হাতে; না হয় সেগ্াল মানুষের সামিধ্য 
এমনভাবে পছন্দ করতে নাও পারে । বারে বারে তারা গ্‌ণীর দেহ বিচ্যত 
হয়ে মাঁটর বুকে আশ্রয় নিতে চায় ;-*কোন কোন সাপ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে 
ফণা তুলে দংশন করবার চেম্টাও করে 1:-৮১৫০ 

এই মনসা পুজাকে কেন্দ্র করে রাঢ় অণুলের 'বাঁভন্ন হ্থ্যনে “সয়লা” উৎসব 
অন্বান্ঠত হয় । সয়লা উৎসবের একটা অঙ্গ হল মনসা মঙ্গল ও মনসা ভাসানের 
গান । অনেকে মনে করেন যে সয়লা উৎসবের সয়লা-রতীরা সই পাতায় ॥ 
এই সই পাতানো গানও তে পাওয়া যায় । যেমন 2 


আম গাছে জাম রে ই গাছে লতা 

দুই সইয়েতে দেখা হলে কইছে মনের কথা 

সইয়ের হল একাঁট ছেলে, তায় হয়েছে কানা 

দুই সইয়েতে ছেলে লয়ে করছে হানা পানা 

সইয়ের কপালে উলঁক, সইকে ভালো সাজে 

দু সইয়েতে কোল দিতে সয়া ( স্বামী ) মল লাজে ।-**১৫১ 

সয়লা উৎসবের ব্যাপকতা দেখা যায় হাওড়া জেলার 'বাঁভন্ন অণ্লে । 

বর্ধমান, মোঁদনঈপ্র, হুগলী, বাঁকুড়া জেলার বহু গ্রামে সয়লা উৎসব 


অন্হাষ্ঠত হয়। অণ্চল ভেদে এই অনুষ্ঠানের রীতিনীতি ও আচার- 
অনুষ্ঠানের পার্থক্য চোখে পড়ে । 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৮ে 


ঘে'টু ঠাকুরের পুজা নুষ্ঠান 


ঘেটু ঠাকুর বাঙালর এক 'ানজস্ব দেবতা । বাংলাদেশের বাইরে ঘেটু 
সম্পূর্ণ রূপে অপাঁরাঁচিত । “ঘে টু” শব্দাটও দেশজ শব্দ । পশ্চিমবঙ্গে ঘেটু 
ঠাকুরের পুজা এক সময় কলকাতার পার্্ববতাঁ অণুলে যেমন হাওড়া, বালি, 
উত্তরপাড়া ও চক্বিশ পরগণার কোন কোন হ্হছানে [বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল । 
এখনও বীরভূম, হাওড়া, বর্ধমান, হুগলী প্রভাতি জেলার বিশেষ বশেষ 
অণ্চলে ঘেটুর পূজা প্রচালত আছে । ঘেটুর পূজান্ ছড়া এবং গানগাাঁল 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ঘেট? ঠাকুর বাঙালীর এক লৌকিক দেবতা । লোকেদের 
ধারণা যে ঘেট? ঠাকুরকে পূজা করলে মানুষ কঠিন চর্ম রোগের ব্যাঁধ থেকে 
মান্ত পাবে । আশুতোষ ভট্টাচা মনে করেন যে ঘেটু পূজা সাধারণতঃ 
ণহন্দু সমাজের রাখাল বালকদের মধ্যেহ সীমাবদ্ধ । ফাজ্গুন মাসের 
সংক্রান্ভতে ঘেটুর পূজা হয় । এই পূজা উপলক্ষে কৃষক বালকেরা ঘে*টুর 
নামে ছড়া কাটে ও গ্রান গেয়ে মাগন সংগ্রহ করে । 

ফাজ্গুন-সংক্লান্তর দন সকাল থেকে ঘেটু ঠাকুরের পুজাব সূচনা হয় । 
শান ঠাকুরের মত পূজার যা কিছু আয়োজন তা করা হয় বাঁড়র বাইরে । 
গোবর মাটি দয়ে পূজার স্থানটা পাঁরচ্ছল্ল করে সেখানে স্থাপন করা হয 
ঘে*্টুর আসন । গসন্দূর চর্চিত ঘট সেখানে পাতা হয় । একতাল শুকনো 
গোময়-এর ওপর সদ্যফোটা ভেটের ফুল পধুতে দেওয়া হয়। এই হল ঘেটুর 
চেহারা । হলুদ বর্ণ কাপড় জাঁড়য়ে মুঁড় ভাজা খোলায় এ গোনময় শিণ্ডকে 
একটা হাঁড়র ভেতর বাঁসয়ে রাখা হয় । এর পর ঘেটু ঠাকুরকে বন্দনা করা 
হয় । বন্দনার পর ঘের জন্ম বববণ, চর্মরোগ থেকে ম্যান্তাভিক্ষা এবং 
ঘে টুর বিরহের বর্ণনামূলক ছড়া ওগরন গাওয়া হয় । এইসব ছড়া ও গান 
1াবশেবভাবে কৌতুকাবহ । হাঁস ও আনন্দের মধ্য 'দযে ঘেটু ঠাকুরের 
পৃজানূজ্ঠানের শেষে ঘেটুব আসনকে 1নয়ে পাড়ায় পাড়ায় উত্তেরা ঘুরে 
বেড়ায় । ঘেটুর ছভা ও গানের মধ্যে একটা ধারাবাহকত। লক্ষ্য বরা যায়। 
এইসব ছড়া ও গান সাহত্যগুণ বাঁজত সন্দেহ নেই, 1কন্তু ছড়া ও গানের 
মধ্যে লৌকিক ভাবটা বশেষভাবে পাঁরস্ফুট যা সাধারণ গ্রামাণলের মানুষকে 
আকৃষ্ট করে । 


চর্মরোগের ঠাকুর নি টিনজিনা ছড়ার মধ্যে পাওয়। যাষ-__ 


আমার নী রূপের গঠন, ( দেখে ) গাটা করছে কেমন । 
গলা সর মাজা মোটা টাক ধরেছে মাথাতে । 
কম হয়েছে চোখের জ্যোতি, জোল হয়েছে বুকের ছাতি । 
দাঁতগুলো সব নড়তেছে আর চুল নেই চোখের ভূরুতে 11১৫২ 
ঘেটু প্‌জার উপকরণের মধ্যে আছে মাড় ভাজা খোলা, খেচ কাঁড়, 


৮৬ মেলা ও উৎসবের দপ-ণে 


ভেট গাছের ফুল, কচুপাতা, আতপ চাল, ডাল, ধান, দূর্বা, হলুদ কান 
প্রভীতি। এইসব উপকরণের তালকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । আমাদের অঙ্গের 
লাবণ্য বাদ্ধতে পূর্বে কাঁচা হলুদ, হলুদ জল প্রভৃতির ব্যবহার প্রচালত 
ছিল । ঘে+টু ঠাকুর চম্মরোগের দেবতা । তাই হলদ্দ কান তাঁকে দেওয়ার 
মধ্যে এই তাৎপষণ্টা খুজে পাওয়া যায় । আতপ চাল, ডাল, ধান-দুবা হল 
শস্যের প্রতীক । অনেকে মনে করেন যে ঘেটুর মধ্য দিয়ে সৃষকে বন্দনা 
করা হয় । শস্য উৎপাদনে সর্ষের রা*ম এবং উত্তাপ প্রয়োজন । সূর্যের আলো 
যেমন শস্যোৎপাদনে প্রয়োজন তেমান মানুষের শরীরের সতেজতা আনতেও 
প্রয়োজন সৃষের রশ্মি । নানা আধি-ব্যাঁধর 1নরাময়ের জন্যে সূর্যের আলো 
আহার ও ওষধের কাজ করে। প্রাচীন লোকেদের [বশ্বাস ছিল যে সর্ব 
রোগের প্রকোপ থেকে সূর্ধের আলো মানুষকে উদ্ধার করে । তাই সর্ব রোগ 
হরণের ক্ষমতা সূর্ধের তেজে বর্তমান । বসন্ত কালে ঘেটু পুজার সন্চনা 
হয়, তাই একথাও অনুমান করা হয় যে হলুদ কান অথণাৎ বাসম্তন রঙ "দিয়ে 
ঘেঁটুকে বন্দনা করা হয় ॥ বসন্তকালেই বসন্ত রোগ মহামারী রুপে দেখা 
দেয় ; তাই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ঘে*টু ঠাকুরকে এই সময়ে পূজা করা হয় । 
এই পূজা ও উৎসবানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই নিরক্ষর মানুষদের কাছে আনন্দ ও 
শিক্ষা যৌথভাবে প্রচাঁরত হয়ে চলেছে । এইসব লৌকিক পূজানুষ্ঠান তাই 
প্রামীণ সমাজে শিক্ষা ও আনন্দাবগ্তারে আঁবরামভাবে লোক-মাধ্যমের কাজ 


করে চলেছে । রোগ ও রোগমীক্তর সঙ্গে দেবতা ও উৎসবানুষ্ঠানকেও যকত 
করা হয়েছে বাংলার লোক-সাহিত্যে । 


(ঘ) বাংলার ব্রত উৎসব ও ব্রভানুয্ঠান 


কোন ীকছুর উদ্দেশ্যে নারী সমাজ আন্তাঁরকভাবে কামনা ক”রে যে সকল 
'ক্রিয়াচার পালন করে সাধারণতঃ তাকেই আমরা ব্রতানুষ্ঠান বলে থাঁক। 
কুমারী ও াববাহতারাই হল এই অনুষ্ঠানের ব্রতী বা ব্রতচারণ । বাঙালীর 
নারী সমাজে এই উৎসবানুষ্ঠানের প্রচলন দীর্ঘকাল থেকে । এই ক্ষুদ্র 
অনুষ্ঠানের কোন াবশেষ মন্ত্র নাই ৷ কাঁহনী পাঠ ও ছড়া বলাই হল ব্রত- 
ধারার মন্ত্র । এখানে কোন দর্শক, শ্রোতা বা জনতা নেই । নেই কোন 
পুরোহত | ব্লতচাঁরণশরাই এখানে গাঁয়কা, পাঠিকা ও শ্রোতা । ব্রতানুষ্ঠানে 
একের কামনা দশের কামনায় সাঙ্গীকৃত হয়ে যায় । এই সাঙ্গীকরণ-ই হল 
ব্রতধারার প্রধান বৌশিন্ট্য । এই সাঙ্গীকরণ কিভাবে হয় দেখা যাক । শস্যের 
কামনায় মানুষ মাঁট কর্ষণ করে বীজ বুনত । কন্তু সেই শস্য ফলে ওঠা ও 
ফসল ঘরে তোলার মধ্যে রয়েছে এক দ:স্তর ব্যবধান । আছে গভীর আনশ্চয়তা 
ও উৎকণ্ঠা । বিপদ আপদ ও প্রাকীতিক 'বিপরযয়ের আশত্কাও বড় কম নয় । 
তাই সুরু হয় কামনা ও প্রার্থনা । ব্রতানুজ্ঠানের মধ্যে কামনা সফল হওয়ার 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৮৭ 


ছাঁবটাকে বান্তবে পাওয়ার এক তশবর আকাঙ্ক্ষা ব্রতীর হৃদয়ে উজ্জবল হয়ে ওঠে । 
তার সমগ্র কল্পনায় শস্যপূর্ণ সবুজ মাঠ ঝলমল করে ওঠে । ব্রতচারিণীর 
সেই কামনা তখন শুুধুমান্র একজনের নয় তা .সম্টির মধ্যে প্রবাহত হয়ে 
যায়। বতরাই ফলকামশী সন্দেহ নেই ?কম্তু সেই ফল কামনা দশের জন্যই । 
ইচ্ছা একক মনের কিন্তু সেই ইচ্ছা দশক, শতক ও সহন্ত্রের ইচ্ছায় পর্যবাঁসত 
হয় । তাই ব্রত শুধু অন:জ্ঠান নয় ব্রত হল কামনা সফল করার সাধনায় রমণশ 
মনের এক নীরব তপস্যা । এই তপস্যার উৎসব হল ব্রতানুজ্ঠান ৷ মেয়েরা 
যখন পর্ণ পুকুর রত করে তখন সেখানেও সপ্ত থাকে কামনা । সেই কামনা 
হল বৈশাখের তাপে পুকুরের জল যেন শুকয়ে না যায় । এই কামনাকে প্রাতি- 
অর করার জন্য ব্রতীরা মাঁটতে পুকুর কাটে । তার মাঝখানে বেলের ডাল 
পঠঃতে কীত্িম পুকুরাঁটকে পূর্ণ করে তোলে জল ঢেলে । বেলের ডালে ফুলের 
মালা জাঁড়য়ে দেয় । পুকুরের চারপাশাঁট ফুলে ফুলে সুসঁঞ্জত করে তোলে । 
'বসুধারা ব্লত'তেও দেখা যায় ব্তচাঁরণী মাটির ঘটে ছিদ্র করে নকল বৃষ্টি- 
পাতের মাধ্যমে গাছের মাথায় জল চেলে দেয় । এমান করেই ব্রতকামশরা আসল 
বিষয়টিকে ফললাভের আশায় অনেক আগে থেকেই সত্যে পাঁরণত করতে চায় । 
ব্রতৈর কামনা তাই িজ্প-কর্মে, গানে, কথায় ও আলপনায় এক অপাঁরসীম 
সৌোন্দর্যলোকের স্যাম্ট করে । এইসব ব্রতধারার অন্তলেকে প্রাচীন আদম 
সমাজের কোন সত্তর কালক্রমে আধাীঁকৃত হয়ে বাঙাল সমাজে হয়ত বেচে 
আছে । 
নীহাররঞ্জন রায়ের১৫৩ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পাঁর যে ধহজা- 
পুজা, কেতন পূজা প্রভৃতির মত প্রাচীন ধর্মানূজ্ঞান এবং রথযাত্রা, স্নানযান্রা, 
দোলযান্রা প্রভাতি ধর্মোৎসব বাংলার আঁদবাসী কোম সম্প্রদায়ের প্রধান 
উৎসব বলে গণ্য করা হত । পরবর্তঁ কালে এইসব অনুষ্ঠানের আধাঁকরণ 
নিম্পন্ন হয়েছে। প্রাগার্য সমাজে এইসব ধমনুষ্ঠান নু ত্য-গীত সহ পালিত 
হত। এইসব অনুষ্ঠানের প্রচলন আজও আমাদের সমাজে স্বীকৃত । বাঙালীর 
সমাজজীবনে স্নানযান্রা, দোলযাত্রা প্রভাতি অনুষ্ঠান এবং ব্রত উৎসবগাল 
শধ; যে বাঙালীর দৈনান্দন সমাজজনীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার 
করে জাছে তাই নয়, এই উৎসবানজ্ঠান যে প্রাক-বৈদিক আগদবাসণ কোম 
সম্প্রদায়ের সমাজজীবনের স্মৃতি বাহক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কারণ 
এইসব অনুষ্ঠান আফেতর সম্প্রদায়ের ঘুগ থেকে প্রচাঁসত ছিল । মেয়েলগ 
ব্রত সম্পর্কে বলতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় জানয়েছেন-যে রতগ্ীল [বিশেষ- 
ভাবে নারীদের ীভতর প্রচালিত তা আঁধকাংশই “অবোদক”, “অস্মাত”, 
“অপৌরাণক” এবং “অন্রাহ্মণ্য” । তাই শ্ীরায়ের মতে খশ্বেদের কাল থেকে 
সহর* করে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম সত্তর প্রভীতিতে কোথাও কোন প্রচলিত রতের 
কোন প্রকার উল্লেখ নেই । এই ডের পাঁরপ্রোক্ষতে আমাদের মনে হয় ষে 
প্রাা সংকাত সম্পন্ন এইসব লৌকিক বা নারীব্রতকে বাঙাল' সমাজ আপন 
ধ্যান-ধারণার দ্বারা আত্মস্থ করে নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে । লোককথার 'বাশষ্ড 


৮৮ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


অঙ্গস্বরূপ এই ব্রত সম্পর্কে আশুতোষ ভ্টাচাষের মতামতাঁটি এই প্রসঙ্গে 
স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে সব ব্লতই যে বাংলা দেশেই উদ্ভূত এবং 
বিকাঁশত হয়ে উঠেছে এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই । বাংলার বাইরে 
থেকেও একাধিক ব্রতকথা এ দেশে প্রচালত আছে এমন প্রমাণও পাওয়া যায় । 
শ্রীভট্রাচার বলছেন ঃ 

“***যাঁদও ইহাদের আঁধকাংশই বাংলা দেশেরই জলবায়ু দ্বারা পষ্টলাভ 
করিয়াছে, তথাঁপ ইহাদের মৌলিক প্রেরণা পৌরাীণক কিংবা লৌকিক 'হন্দু- 
ধর্ম অবলম্বন কাঁরয়া বাংলা দেশের বাহর হইতে আঁসয়া এ-দেশে বস্তার 
লাভ কাঁরয়াছে । ব্মে বাঙ্গালীর জাতীয় রসোপকরণ দ্বারা ইহা এমন আচ্ছন্ন 
হইয়া গিয়াছে যে, এখন আর ইহা হইতে বাঁহর্বাংলার কোনও উপাদান উদ্ধার 
করা দুর্হ হইয়া উঠিয়াহছে 1**৮১৫৪ 

এই কার্য-প্রণালীকেই আমরা ইাতপূবে বাঙালী সমাজ কর্তৃক আত্মচ্ছ 
করার ঘটনা বলে স্বীকার করোছ । 

বাংলার লৌকিক দেব-দেবকে অবলম্বন করে ব্রতকথাগৃঁল রচিত । 
আশুতোষ ভট্রাচার্যের মতে এইসব দেব-দেবীরা কেউই পুরাণোন্ত দেব-দেবী 
নহেন । উপরন্তু এইসব দেব-দেবীর ঘধ্যে শুভাশুভ শীল্তর সমন্বয় ঘটেছে । 
আর এবং প্রাগার্য সমাজের সাঁ*মলনের ফলে যে নূতন সমাজ গড়ে উঠোছিল, 
সেই সমাজের মধ্যেই দেব-দেবীদের ভিতর এই ইম্ট-আঁনম্ট দুই ?ধপরীতধর্মী 
গুণের সমন্বয় দেখা যায় । সেই সনত্রেই একাঁদকে যেমন দেবতা মঙ্গলকারণী, 
অন্যাদকে সেই দেব-চাঁরন্র অশহভকারণ শাক্তরুপে আঁবর্ভূত হয়েছে । এইসব 
দেব-দেবশ তাঁদের পূজার ব্যাঘাত সাঁষ্টতে যেমন কৃপিত হন, তেমাঁন আবার 
সেই দেব-চরিন্রকে যাঁদ কোনভাবে সন্তুষ্ট করা যায় তাহলে সেই দেবশান্ত 
ভক্তের কাছে কল্যাণকারী 'হসাবে আঁবভূত হন । আমাদের ব্রতকথাতে আছে 
এই সকল দেব-দেবীর প্রশান্ত ও মাহাত্ম্য । এই ব্রতানুজ্ঠানগুীল ন্রিন্তরে 
বভন্ত । প্রথম গ্রে আছে ব্রতের ক্রিয়া এবং আচার-অনজ্ঠান । "দ্বিতীয় গ্রে 
কথা, কাহিনী, ছড়া-পানঠ বা আবৃত্তি । তৃতীয় গ্রে ব্রতের শিল্প নিদর্শন বা 
আলপনা । অবননন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন £ 

«..্রত হল মনস্কামনার স্বরূপাঁট । আলপনায় তার প্রাতিচ্ছাব, গীতে 
বা ছড়ায় তার প্রাতধ্বান এবং প্রাতক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে ; এক কথায় 
ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিন্তিত বা গাঠত কামনা, সকল জীবন্ত 
কামনা 1". ?9৯ ৫৫ 

আমাদের দেশের এইসব ব্রতকে মোটামুটিভাবে দহাট শ্রেণীতে ভাগ করা 
যেতে পারে । এক শ্রেণীতে শাস্তীয় ব্রত আর অন্যাটিতে মেয়েল ব্রুত। এই 
মেয়েলী ব্রতের মধ্যে কিছ কিছু রত আছে যেগহীল বাঙালী ঘরের কুমারীরা 
পালন করে। এই প্রসঙ্গে িন্তাহরণ চক্কবতশ্খ তাঁর “হন্দুর আচার-অনূষ্ঠান” 
গ্রন্হে আলোচনা সূত্রে বলছেন £ 

“তের অনুষ্ঠান ও আন_ষাঁঙক্গক নিয়ম পালন এখন মাহলাদের মধ্যেই 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৮৯ 


সীমাবদ্ধ । প্রচালত ব্রতের মধ্যে কোনাঁটই পুরুষদের পালন কাঁরতে দেখা 
যায় না। কুমারী মেয়েরা পূর্বে অনেক ব্রতের অনুষ্ঠান কারত-_ এখন 
সেগুলির তেমন প্রচলন নাই ।***এ কথা স্বীকার কাঁরতে হইবে যে ব্রতগদালর 
বিশেষ কাঁরয়া লৌকিক ব্লতগীলর স্বরূপ ও তাৎপর্য অনেক ক্ষেত্রে অস্পম্ট । 
ইহাদের খখাটনাঁটি অনুষ্ঠান, আনষাঙ্গক কাহলী ও আশ্গালক রুপঙ্দে 
সুক্ষমভাথে আলোচনা কারলে এই অস্পম্টতা দূর হইতে পারে ও অনেক 
মূল্যান তথ্য উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা 1***১৫৩৬ 

আচমন, ব্রাহ্মণকে দান-দাঁক্ষিণা, সংকল্প, ঘট স্থাপন, সরাতে চাল-ফল 
আনাজ প্রভাত সাঁজয়ে ভুজজ উৎসর্গ এবং কথা শ্রবণ প্রভাত হল 
পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় ব্রতানূষ্ঠানের উপাদান । শাস্ত্রীয় বা পৌরাণক 
ব্রত আজ প্রায় লুপ্ত । অপরাদকে লৌকিক ব্রতগুলি আজও নারীসমাজে 
প্রতিষ্ঠত। এই শ্রেণীর ব্রতানূষ্ঠানের জনীপ্রয়তা হাঁরয়ে যায়নি । এই 
ব্রতগুল আড়ম্বরহশন এবং পালন করা কাঠন নয় । এইসব লৌকিক মেয়েলী 
ব্রতগীলর কথা-কাঁহনী ও ক্রিয়াচার প্রভৃতি অনুষ্ঠান যুগ পরম্পরাক্রমে 
নারীদের মধ্যেই প্রচালত। ব্রতানুষ্ঠানে কিছু “পালনী” থাকে । এই 
পপালনী”্র মধ্য দিয়ে সংষমের অভ্যাস হয়। “পালনী'অর্থে পালনীয়, 
আচরণীয় ছু নিয়ম ও নীতি । এই নিয়মানুষ্ঠানগুলি “পালনী” রুপে 
যূগাদিক্রমে নারীদের মধ্যে প্রচালত । তবে এইসব রব্রতানুষ্ঠানের 'ক্রিয়াচার 
ও “পালন? ও আনুষাঙ্গক কাহিনীতে অণ্চল ভেদে তারতম্য দেখা যায়। 

প্রায় বারো মাসে নানা ব্ুত নানা রুপে অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ মাসে 
যেমন পর্ণ পুকুর ব্রত, শব পূজা ব্রত, পৃথবী পুজা ব্রত, হরিচরণ ব্রত, 
মধু সংক্রান্তি ব্রত, ধান গোছানো ব্রত, বসুন্ধরা ব্রত প্রভাতি । জ্যৈষ্ঠে জয়- 
মলের ব্রত, ভাদ্রে ভাদ্ীর বা ভাদুলী রত, কাক মাসে ইতু ভ্রত, 
অগ্রহায়ণে যমপুকুর ব্রত সে*জাত ব্রত ও তুঁষ-তুষলী বলত, মাঘে তারণ ব্রত ও 
মাঘমণ্ডল ব্রত, ফাল্গুন মাসে ইতুকুমার ব্রত, শস- পাতার ব্রত ইত্যাঁদ । 
“বাঙালশর ইতিহাস”১৫৭ গ্রন্হে মাস ভেদে ব্রতানুষ্ঠানের একটা দীর্ঘ তা1লকা 
শলাপবদ্ধ করে গ্রন্হকার এইসব ব্রতের স্বরুপ শনর্ণয় করতে গর জানয়েছেন 
যে এর মধ্যে কোনটা বৃষ্টর আকাঙ্ক্ষাজানত জাদদ শান্তর পুজা (পর্ণ 
পুকুর ব্রত), কোনটা প্রজনন শান্তর পূজা ( শিবপুজা ব্রত, বসহম্ধরা ব্রত, 
জয় মঙ্গলের ব্রত প্রভীত ) আবার কোনটা কাঁষ সংক্রান্ত গুহ্য জাদু শন্ত 
ও প্রজনন শক্তির পূজা (গোকাল ব্রত, ভাদ্র ব্রত, তিলকুজার ব্রত, হতু 
পূজা ব্রত, যমপুকুর ব্রত, তারণ ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত প্রভৃতি )। তাহলে দেখা 
বাচ্ছে যে ব্তানুজ্ঠানগ্ীল প্রকাত, কীষ ও মানব সমাজের কল্যাণের জন্যেই 
অনুষ্ঠিত হয় । কজ্পনায় বৃম্টির কামনা, প্রকীতকে জয় করার আনন্দ এবং 
পাঁরবার ও মানব সমাজের মধ্য থেকে পাপ ও অনঙ্গলকে অপস্ারত করে 
শৃভ-শান্তর সূচনা করাই ব্রতান্‌ষ্ঠানের উদ্দেশ্য । ব্রতের মধ্যেই ব্রতীরা বাস 
করে যে তাদের কামনা সফল হয়েছে । একেই আমরা ইতিপূর্বে জাদীব*বাস 


৯০ মেলা ও উৎসবের দপণে 


বা 0881০ বলে অভাহিত করোছ । দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৫৮ মনে করেন 
বে প্রাক্‌ পরাণ আমলের ব্তানুজ্ঠানে রমণীগণ সেই জাদু শান্তকেই আহবান 
জানিয়েছে । ব্রতধারায় আজও রমণী সমাজের ভূমিকা তাই বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । ব্রত পালন হল নারীমনের এক সহজাত প্রকাশ । সংসার সীমান্তে 
এই ব্রত হল এক আঁভনব রমণী উৎসব । 

ব্রতধারার মধ্যে বাভন্ন মাসের 'বাভন্ন ষষ্ঠীর নামগীলও [বিশেষ তাৎপর্য 
পূর্ণ । বৈশাখে চান্দনীষম্ঠী, জ্যৈন্ঠে অরণ্যষষ্ঠঈ বা জামাইষষ্ঠী, আষাটে 
কার্দমী, শ্রাবণে লুণ্ঠন, ভাদ্র মাসে চাপড়া বা মন্হন ষম্ঠী, আঁ্বনে দুর্গা- 
ষষ্ঠী, কার্তকে নাড়া, অগ্রহায়ণে মূলাষস্ঠী, পৌষে, মাঘে, ফাল্গুনে ও চৈত্রে 
বথারুমে অন্ন, শীতলা, গো এবং অশোকষম্ঠী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ এ ছাড়া 
মঙ্গলচণ্ডনীকে অবলম্বন করে বছরের বাভন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে মঙ্গল- 
চশ্ডীর ব্রতানুষ্ঠান পালত হয়। এইসব মঙগলচণ্ডশ ব্রততে দেব-দেবীর 
মাহাত্ম্য বার্ণত হয়। এই মঙ্গলচণ্ডশর কাণহনগকে কেন্দ্র করেই মঙ্গলকাব্যের 
সৃষ্ট । চিন্তাহরণ চক্রবতশখ এই প্রসঙ্গে বলছেন £ 

“***ব্রত কথার কাঁহনশকে ৭ভীত্ত কাঁরয়াই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে চণ্ডীমঙ্গল কাহনশর সংক্ষিপ্ত রূপ 
ব্তকথা [হিসাবে পড়া ও শোনা হয় 1৮১৫৯ 


মেয়েলী ব্রত 
বাঙালশ সমাজে মেয়েলী ব্রতগুলি দুটি ভাগে বিভন্ত। একাদকে কুমারী 


ব্রত ছয় থেকে নয়-দশ বছরের কুমারীরা পালন করে । আর অন্যগদীল নারী 
ব্রত যা সাধারণতঃ ববাহতা রমণটশদের দ্বারা অন্হাষ্ঠত হয় । 


তু"ব-তুষলী ব্রত 

পাঁশচমবঙ্গে তুঁষ-তুষলঈ নামে একাঁট মেয়েলী রত চালু আছে । সারা পৌষ 
মাস ধরে চলে এই ব্রতানুন্ঠান । এই ব্রতানুজ্ঠানের সঙ্গে টুসদর পুজাপদ্ধাতর 
মিল খঃজে পাওয়া যায়। পাশ্চমবঙ্গের তুঁষ-তুষলী বা তোষলা সীমান্ত 
বাংলার টুস। তুঁষ-তুষলী ব্রতানুভ্ঠানের যে পাঁরচয় তাঁরণীশঙ্কর চক্রবতশ 
তাঁর “বাংলার উৎসব”১৩০ গ্রন্হে 'লাপবদ্ধ করেছেন তা বিশেষ তাৎপয্পর্ণ । 
এই ব্রতের উপচার হল নতুন আলোচালের তৃষ, কালো গরুর গোবর, সরিষা 
ফুল, মূলার ফুল ও দুর্বা। গোময়ের সঙ্গে তৃঁষ মাঁশয়ে নাড়ু প্রস্তুত করা 
হয়। এই নাড়ুর সংখ্যার মধ্যে তারতম্য দেখা যায় । সেই নাড়ুর শীর্ষে 
পাঁচাটি করে দর্বা ঘাস রাখা হয়। এইভাবে কখনও একটা, দুটো অথবা 
চারটে নাড়ু নিয়ে প্রত্যহ পুজা করা হয় । নাড়ু হাতে 'নয়ে সারষা 'কংবা 
মূলার ফুল সহ ব্রতচাঁরণীরা বলে ঃ 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ১৯১. 


“তুঁষ-তুষলী কাঁধে ছা 
বাপ মার ধন যাচাযাঁচি 
স্বামীর ধন 1নজপাঁত 
বাপের ধন কান্না হাঁট 
পুত্রের ধন পাঁরপাঁট 1৮৯৬১ 
এই ভাবে সারা পৌষ মাস পুজা করে পৌষ মাসের শেষ 'দনে শতাধিক 
ময়দা অথবা চালের নাড়ু আনকোরা হাঁড়ি বা বড় সরাতে দুধ সহ 1সদ্ধ করে 
ব্রতচারণীরা খেতে বসে । খাবার আগে পজা-করা তুঁষ ও গোময়পণ নাড়ুয় 
পানে আগুন দেওয়া হয় । খাওয়া শেষে সেই আগ্রশহদ্ধ পানর মাথায় নিয়ে 
মেয়েরা পুকুরে তাকে ভাঁসয়ে দেয় । ভাসাবার আগে মেয়েরা কামনা করে- 
“তুষলী গো রাই 
তুষলী গো মাই 
তোমার বত করে িকবা ফল পাই ? 
তোমার কল্যাণে খাই 
ছ বাঁড় ছ গণ্ডা ক্ষীরের লাড়ু 
আমার যেন হয় সবার আগে সুবর্ণের খাড় 1৮১৬২ 
অবনশন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন 
যে- প্রথমে ব্রতচারিণনরা তোষলার স্ব করে £ 
“তুঁষ-তৃষাঁল, তুমি কে, 
তোমার পুজা করে যে, 
ধনে ধানে বাড়ন্ত, 
সুখে থাকে আঁদ অন্ত ॥ 
তোষলো লো তৃষ কান্ত । 
ধনে ধানে গাঁয়ে গুন্তি 
ঘরে ঘরে গাই 1বউীন্তি-_১১৬৩ 
এরপর থাকে অনুষ্ঠানের উপকরণের বর্ণনা । তারপর সুরু হয় তোষলা 
ব্রতৈর কামনা । ষে কামনার ভ্তবে মেয়েরা আকাঙ্ক্ষা করে “কোদাল কাটা ধন” 
গোয়ালঘর আলো করা গাই এবং “দরবার আলো করা” পত্র, “সভা আলো 
করা" জামাই ও স্বামপত্র সহ এক সখী সংসার । এই কামনার মধ্যে বাঙালস 
নারী হৃদয়ের চিরন্তন গাহন্ছ্য জীবনের ছবিটা স্পম্ট হয়ে ওঠে । তাই 
অবননন্দ্রনাথ তোষলা ব্রতাঁটকে একটা জীবন্ত দশ্যকাব্য বলে মনে করেছেন । 
নদশতে তোষলার সরা ভাসানোর মধ্যে দয়ে ব্রতকামণরা তোবষলার প্রধান 
দুই উপাদানকে কৃতজ্ঞতা জানায় । সেই দুই উপাদান হল সার-মাট এবং 
সূর্য । যেগ্ীল হল কাঁষকার্ষের দুই প্রধান সম্পদ । কাবক্ষেত্রে প্রাচুর্য ডেকে 
আনে সূর্য রাঁশ্ম, সার এবং মাটি । সেইজন্যে মনে হয় এই ব্রতান-জ্ঠানাঁট 
যেন কামনা-বাসনার সম্ভাবনাপর্ণ এক জঈবন্ত প্রাতচ্ছবি | ব্রতকামদের 
ব*বাস যে, এর দ্বারা ওদের এ অন্তাঁনশীহত কামনা বাসনার স্বপ্লময় বস্তু- 


৯২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


গুলো সম্পদে এ*বর্ষে পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠবে এই ীববাস আদম মানুষদের 
মধ্যেও ছিল । এই আঁভমত প্রকাশ করেছেন দেবশপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায় ।৯৬৪ 


হরিচরণ ব্রত 


সংসারে রমণীর কামনার অন্ত নেই । বছরের প্রথম মাসে কুমারীরা তামার 

টাটে চন্দন মাঁখয়ে হাঁরর শ্রীপাদপদ্ম এঁকে এই ব্রত করে। কুমারীরা 
শগাররাজে'র মত পিতা চায়, "মেনকাসর মত মা চায়, “রাজার মত স্বামণ চায়, 
'সভা-আলো করা” জামাই চায়, গুণবতশ বউ* রিপবতন দাসী” এবং লক্ষণের 
মত দেবর প্রার্থনা করে। 

“দাস চান, দাসী চান 

রুপার খাটে পা মেল্‌্তে চান, 

সিতেয় সিঁদুর মুখে পান, 

বছর বছর পুত্র চান 

পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে 

মরণ যেন হয় এক গলা গঙ্গাজলে***১১৬৫ 


নীহাররঞ্জন রায় এই ব্ুতকে গুহ্য জাদু শান্তর পূজার প্রতীক 'হসেবে 
চাঁহুত করেছেন । 


দশ পুতুল ব্রত 


এখানেও সেই কামনা । কুমারীরা চৈত্র সংক্লান্তি থেকে এই বত পালন 
করে । টুল 'দয়ে দশাঁট পৃতুল একে ফুল দূবণা সহ তারা কামনা জানায় 
যে মৃত্যর পর আবার যেন তারা মনুষ্য জন্ম লাভ করে । তাদের কামনা হল 
রামের মত পাতি, সীতার মত সতঈ, দশরথের মত *বশুর, কৌশল্যার মত 
শাশুড়ী, দ্রোপদশীর মত রাঁধুনশ এবং সবশেষে-_ 
“***এবার মরে মানুষ হব পাঁথবীর মত ভার সব 
এবার মরে মানুষ হব, যম্ঠর মত জেগুজ হব 1৮১৬৬ 


শ্োকাল ব্রত 


নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই বত হল কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শান্তর পূজা । 
গ্াই-গরুর শিঙে ভাল করে তেল মাঁখয়ে প্রথমে তাকে জল 'দিয়ে সন্ত করে 
কপালে হলুদ, ?স*দুর এবং চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সেই গরুর চতুষ্পদ তেল- 
হলুদ সহ জলে ধুতে হবে । তারপর সেই গরুর গা-গুলোকে অচিলে মুছে 
গরুর মুখ দর্পণে গরুকেই দেখাতে হবে । এরপর এক গুচ্ছ দূর্বা ঘাসের মধ্যে 
ঢেকে একটা কলা গরুকে খেতে 'দিয়ে কুমারীরা স্বর্গবাসের কামনা করে । 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৯৩. 


গরুকে তিন বার দূব্া ঘাসের আঁট "দিযে ভ্রতিনীরা তাকে পাখার বাতাস 
করতে করতে বলে-_ র্‌ 

“রোগ-শোক দুর হোক 

কঈটপতঙ্গ দূর হোক 

মশা-মাছি দূর হোক 

তোমাকে ঘুরায়ে পাখা 

আমার হোক সোনার শাখা । 

তোমাকে বাতাস কারি, 

সতীন মেরে ঘর কার 1৮৯৬৭ 

গোকাল ব্রতের এই ছড়ার মধ্যে গো-পূজার কথা যেমন আছে তেমাঁন 
সতীন সম্পর্কে কুমারী মনে জেগে থাকে এক দারুণ 'বিভশীষকা । কারণ 
স্বামীর সুখ ও সম্পদকে নারন চায় একলা ভোগ করতে । স্বামশর অংশে অপর 
কেউ ভাগ বসাক, এটা নারীর পক্ষে দহঃসহ । তাই গোকাল ব্রততে সতশনকে 
অপসারত করার কামনা উজ্জল হয়ে উঠেছে । বত'মানে এই সতগন প্রথা 
আজ আর নেই, কিন্তু অতীতে এই সতীন প্রথার বিভীষিকাময় পারাস্থিতি 
সম্পর্কে আমরা সকলেই অবাঁহত । তাই ব্রাতনীরা সেই বভপীষকার হাত 
থেকে ীনষ্ভার পাবার কামনা করেছে । ব্যান্ট মনের কামনা হলেও অতণতে এটা 
সমান্টগতভাবে নারী সমাজের কামনা । 
গোকাল ব্রতের অপর বিষয় গরু । আমরা জানি এই গরু কাঁষসম্পদের 

সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে যুস্ত । উপরন্তু গোয়ালভরা গরু যাঁদ নীরোগ হয়, তাহলে 
গৃহচ্ছের সুখের বাড় বাড়ন্ত। 'গোলা ভরা ধান, আর গোয়াল ভরা গরুণ্র 
কামনা করত গৃহস্থ । সমান্টর সেই কল্যাণ ও সাদচ্ছাকে ব্রতচারণশীরা 
ব্রতানৃষ্ঠানের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা করত । তাদের কামনা এমাঁন করে সমাজ ও 
সমন্টির সঙ্গে ষুন্ত হত। কৃষি সংক্রান্ত প্রজনন শত্তি হল গাই বা গরু । তাই 
গোকাল ব্রতে ব্রতকামীরা গরুকে পৃজা করে । মোঁদনীপুরের টুসু উৎসবের 
শেষে মাহাতো ও কোরা সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের গবাদ পশহ্গুলোকে 
আধ-ব্যাঁধ থেকে মুক্ত করার জন্যে তাদের পেটের অধোদেশে তপ্ত লৌহ 
শলাকা দ্বারা চাহৃত করে দেয় এ কথা আমরা পূর্বে বিবৃত করোছ । গোকাল 
ব্রতের মধ্যে সতীন প্রসঙ্গাট কেন এল তা সঠিকভাবে বোঝা না গেলেও, একথা 
মনে করা অসঙ্গত হবে না যে স্বামীকে কেন্দ্র করে রমণীর সুখ-শান্তি ও 
ভালবাসা এবং সন্তান কামনার স্রোত অপ্রাতহত গাঁততে প্রবাহিত হতে চায় ; 
সেখানে সতশনের বাধা তার এই সহজ-স্বাভাবিক সরল জীবনযান্রাকে আবিল 
করে তুললে তার জীবন কণ্টাঁকত হবে । ব্রত তাই সতঈনের ঘর করাকে 
ণবভশীষকা ও অকল্যাণকর বলে মনে করেছে । গোকাল ব্রতে ব্রত “সতশন 
মেরে ঘর” করার কামনা জানয়েছে তাই আন্তাঁরক ভাবে । 


১৪ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


হরিবমঙ্গলচণ্তীর ব্রত 


বৈশাখ মাসে বিবাঁহতা মেয়েরা হারষমঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে। এই 
ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে একটা উপাখ্যান যুন্ত আছে। এই উপাখ্যানে মা মঙ্গল- 
চণ্ভীর মাহাত্ম্য কীর্তত হয়েছে । কাহনীতে দুটি নারী চরিত্র আছে। 
একজন বামনী অন্যজন গয়লানী | বামনশর কথামত গয়লানী বৈশাখ মাসে 
হারষমন্লচণ্ডীর ব্রত করে মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় অগাধ ধন-এ*্বষের 
আঁধকারণী হল । কিন্তু গয়লানীর মাথায় এক অদ্ভূত বাতিক চেপে বসল । 
সুখ-ভোগে তার এতই অরুচি জন্মাল যে সে স্বেচ্ছায় আবার দুঃখকে পেতে 
চাইল ॥ কিন্তু মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় তার সব অশুভ গ্রচেম্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। 
বেনে বাঁড়তে লাউ গ্রাছ কাটতে গিয়ে সে গাছ আরও গাঁজয়ে উঠল । মত 
হাঁতিকে জাঁড়য়ে ধরতেই সে আবার পুনজাীবিত হয়ে উঠল । গয়লানী কর্তৃক 
মেয়ে-জামায়ের বাঁড়তে পাঠানো “বষের নাড়ু” “অমৃত-নাড়ুতে' রূপান্তরিত 
হল । মঙ্গলচণ্ডীর কপাপত্ট গয়ালানী শত চেস্টা করেও স্বেচ্ছায় কোন প্রকার 
দুঃখ-যাতনাকে [কিছুতেই খন ডেকে আনতে পারল না তখন “মঙ্গলবার” করা 
ছেড়ে 'দল। স্বাভাঁবক ভাবে তখনই গয়লানশীর সংসারে নেমে এল জহালা- 
যন্তণা ও শোকের ছায়া । তারপর বামনশর কথায় বৈশাখ মাসে প্রাত মঙ্গলবারে 
মঙ্গলচণ্ডর বত করাতে গয়লানীর সংসারে আবার সুখ-এশবর্ ফিরে এল । 

মঙ্গলবার উপবাস করে ভন্তিভরে মা মঙ্গলচণ্ডীর নামে পাতা ঘটে জল 
দিতে হয় । এই ঘটই হল মা মঙ্গলচণ্ভীর প্রতীক । যান সকল অশুভ শান্তর 
াবনাশকারিণী । এই মঙ্গল ঘট ছাড়া মঙ্গলচণ্ডীর আর কোন ম্ার্ত বা বিগ্রহ 


নেই । মঙ্গলচণ্ডী িনরাকারা | ব্রাতিনীদের কাছে তাই এই ঘটই হল শভ-শাস্ত- 
দায়িনী মা মঙ্গলচণ্ডী। 


জয়মঙগলবার ব্রত 


মেয়েরা জ্যৈন্ত মাসের প্রাত মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবার বত পালন করে | এই 
ব্রত সম্পর্কে একটা কাঁহনী প্রচলিত আছে । এখানেও দুই নারণ চাঁরন্রকে কেন্দ্র 
করে কাঁহনী গড়ে উঠেছে । একজন হল বেনে-বউ, অপরজন হল সদাগর- 
বউ । বেনে-বউয়ের মেয়ে ছিল, কিন্তু সে পাত্রহীনা। অপরাদকে সদাগরের 
স্ত্রীর পুত্র ছিল 1কন্তু কোন মেয়ে ছিল না। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় পু্হশনা 
পুত্র ও কন্যাহীনা কন্যা লাভ করল । তাদের নাম হল জয়দেব ও জয়াবতশ। 
গ্রামের ছেলে জয়দেব পায়রা উীঁড়য়ে খেলা করত | একাঁদন জয়দেবের পায়রা 
উড়ে গিয়ে যেখানে জয়াবত ও তার সহচরণরা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করাছিল 
সেখানে এঁ পায়রা জয়াবতীর কোলে গিয়ে বসল । জয়দেব পায়রা চাইতে এসে 
মঙ্গলচণ্ডীর পূজাবাধ ও আচার-অনুষ্ঠান দেখে অবাক হল । কিন্তু পায়রা 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ১৫ 


নাপেলেসে সব তছনছ করে দেবে এই বলে তাদের শাসালো । কিল্তু যখন 
জয়দেব জানতে পারল যে এই ব্রতের দ্বারা মানুষের সব দ:ঃখ দূর হয় ॥ যেমন 
- জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না, হারালে পায়, এমন 
দক ঘরে গেলেও বেচে ওঠে তখন জয়দেব মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝল এবং 
পাষবা ফেবৎ য়ে ঘরে ফিরে গেল । এরপর জয়দেব-জয়াবতশর ববাহ হল । 
মঙ্গলচণ্ডীর প্রাতি জয়াবতীব অগাধ ভান্ত দেখে জয়দেব দেবীকে পরীক্ষা 
কবতে সৃবু করল । যেমন গযনার পঃটুিি জলে নিক্ষেপ করা, বৌভাতের দন 
জযাবতীকে 'দয়ে রান্না করানো এবং সব শেষে জযদেবের ছেলে হলে তাকে 
কুমোবের পোণে রেখে দিয়ে আসা ইত্যাঁদ ৷ কিন্তু প্রত্যেকাঁট ক্ষেত্রে মা মঙ্গল- 
চণ্ডীর অসীম মাহাত্যে একে একে মাছের পেট থেকে গয়নাব পঃটহীল পাওয়া 
গেল, মঙ্গলচণ্ডশ স্বয়ং জয়াবতশর হয়ে বৌভাতের দন অত লোকের রান্না 
করে দিলেন এবং শেষে জয়দেবের প্‌নত্রকে রক্ষা করে মঙ্গলচণ্ডশ তাঁর মাহ্াজ্যের 
কথা ঘোষণা করলেন । এতাঁদনে জয়দেব তার ভুল বুঝতে পেরে মঙ্গলচণ্ডীর 
আমত শান্ত ও মাহাত্্যকে স্বীকার করল । 


বিপত্তার্িণী ভ্রত 


আষাঢ় মাসে মেয়েরা এই ব্রত পালন করে । সমন্ত অশুভশান্তি ও যাব৩ঈয 
বপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তারা এই ব্রতানহষ্ঠান কবে । এখানে মা 
মঙ্গলচণ্ডশী নেই, বকন্তু দেবী দহর্গাই িবপত্তারণী রুপে আ'বর্ভূতা । এই 
ব্রতৈর মধ্যেও একটা উপাখ্যান আছে । কাহনীব গোডাতে এক বাজ-রাণব 
সঙ্গে এক চাষার বৌয়ের বন্ধূত্ব হয । কৌতৃহলবশত বাণী একাদন চাষার- 
স্ত্রীব কাছে গোমাংস দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করল । চাষার স্ত্রী লুকয়ে এক 
ঝড় গো-মাংস এনে দল । রাজ-ভৃত্য এটা দেখে রাজাকে এ সম্পর্কে অবাহত 
করে। ক্োধান্বিত রাজা ঘরে গিয়ে দেখল গো-মাংস পূর্ণ মাংসের ঝুঁড় 
ফল-ফুলে ভরে গেছে । এই অসম্ভব কাজাঁট সম্পন্ন হল বিপত্তাঁরণশীর অসীম 
কৃপায় । এইসব ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে দেব-দেবীকে তুষ্ট করার ইচ্ছাই প্রকাশিত 
হয়েছে । কারণ দেবতাকে প্রসন্ন করতে পারলে তান কল্যাণ সাধন করেন । 
এই গিব*বাসকে কাষে পাঁরণত করার জন্যেই ব্রত পালন । দ্বিতীয়তঃ দেব-দেবঈ 
সম্পাকত চিরন্তন 1াবশবাস ও মতবাদ এই শ্রেণীর রতকথা ও কাঁহনীর মধ্যে 
প্রচারিত হয়ে থাকে । তাই আমাদের মনে হয় একাঁদকে ব্রত হল কামনা সফল 
হওয়ার ভাবী অনজ্ঠান, অন্যাদকে দৈবী মাঁহমার এক প্রচার মাধ্যম । মানুষের 
জশবনে অদৃস্ট, নিয়াঁত প্রভাত অশুভশান্তকে দমন করে রাখার জন্যে মানুষ 
অহরহ দেবতার স্মরণাপল্ন হয় । মানুষের বিশ্বাস দেবতাকে সন্তম্ট রাখতে 
পারলে আনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । অতএব মানুষ দৈবী 
শান্তর ওপর নিভরশশল । মানুষের জীবনে একাঁদকে আছে নিয়াত বা 
অদয্টবাদ, অন্যাঁদকে সর্বশীন্তমান ঈশ্বরের চিরন্তন মহিমা । এই নিয়ে যেমন 


১৬ মেলা ও উৎসবের দর্পণে' 


মহৎ কাব্য-সাহত্য সৃষ্ট হয়েছে তেমাঁন হয়েছে লোক-সাহত্য ॥ ব্রতের 
কাঁহনীর মধ্যেও রয়েছে 'নয়ীতর বিধান এবং দেবতার আভনব মাহাত্ম্য ও 
লীলা । এই নিয়েই ব্রতকথা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । ঈ*বরের মাহাত্ম্য ও লীলা 
এবং 'নয়াতর 'নম্চুর বিধান প্রভাতি অসংখ্য কথা ও কাহনী ব্রতকথার মধ্য 
দয়ে যুগে যুগে আমাদের কাছে প্রচাঁরত ৷ তাই মহৎ সাহত্যের পাশে এই 
শ্রেণীর ব্রতগুলি দৈবী মাঁহমার গুণকশতন 1 তবে ব্রতকথার রাজ্যে দেবতার 
প্রবেশ এর সাহিত্যগণ ক্ষুগ্র করতে পারোন । আশুতোষ ভট্রাচার্য বলছেন £ 
“."মানবজীবনে অদস্ট বা 'নয়াতর প্রভাব কেবলমাত্র লোক-সাহিত্যে 
কেন, উচ্চতর সাহত্যের ভিতর 'দয়াও স্বীকৃত হইয়াছে ; মানব-জীবনের ইহা 
এক পরীক্ষিত সত্য ; অতএব এই দেব-দেবীগণ যাঁদ অদস্ট বা নয়ীতিরই 
রূপক হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের উপাশ্ছিতি দ্বারা ব্রতকথার 
সাহত্যগুণ হাস পাইতে পারে না ।৮১৬৮ 
অতএব এই মন্তব্যের দ্বারা আমাদের মনে হয় ষে ব্রতের ছড়া ও কাহনশ 
লোক-সাহত্য হসেবে যুগ পরম্পরায় আজও বাঙালীর সমাজে অটুট হয়ে 
আছে । 
ব্রতধারার মধ্যে দেখা যাচ্ছে দাট প্রবাহ । একাঁট প্রবাহে রয়েছে সমাজ, 
পাঁরবার, কাঁষকর্ম ও শস্যের জন্য প্রার্থনা ও কামনা । অন্য প্রবাহে আছে 
দৈবীমাহাত্্য এবং দেবতাকে সন্তুষ্ট করে ভভ্ত তার বাঞ্ছচত ফল লাভের জন্য 
সদা উন্মুখ । এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনক্ষেত্রেই 
মানুষ 'কন্তু তার কামনা অথবা বাঁঞ্তত ফল লাভের জন্যে নিশ্চেম্টভাবে 
দেবতার কাছে করজোড়ে “দাও দাও* করে ফল ভিক্ষা করছে না কিংবা তার 
মনস্কামনাকে পূর্ণ করার জন্যে দেবতার মান্দিরে গিয়ে ননরবে ধ্যান করছে 
না। ব্রাতিনীরা সকল ক্ষেত্রেই একটা ক্রিয়া করে চলেছে । দেবতা সেখানে 
উপলক্ষ্য মাত্র । এখানে ব্রতচারিণনর ক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রধান । আচার-অনুজ্ঠান, 
ছড়াকাটা, ঘটে জল ঢালা, ফুল হাতে ?নয়ে ব্রতের কাহনী শোনা প্রভাত 
সবটাই তার একটা ক্রিয়া বা কর্ম ॥ আনন্দ ও মনস্কামনাটাই তার কাছে বড় । 
গানে, পাঠে, ছড়ায় তার মনের আনন্দটাকে সে অনাবিল ভাবে প্রকাশ করে। 
যেমন দোখ শস্‌ পাতার ব্রত বা ভাঁজো ব্রততে ৷ 
ভাঁজো লো কলকলানী মাটির লো সরা 
এক কলসণ গঙ্গা জল এক কলস ঘন 
বছরান্তে একবার ভাঁজো নাচবো না তো কি 7১৬৯ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ব্রতের বর্ণনা ?দয়ে বলেছেন যে এখানেও সেই ক্রিয়া 
এবং শস্যের কামনা । তাই শস্‌-পাতার ব্রতের মূলেও কামনা এবং সেই কামনা 
চঁরতার্থতার জন্যে 'ক্রিয়ানজ্ঠঞান । এই দুয়ের সমন্বয়ে ব্রতৈর আদর্শটি কত 
সুন্দরভাবে উপস্থাপিত ॥ “ভাঁজো লো কলকলানট, মাঁটর লো সরা*-_ছড়ার 
মধ্যে ব্রতকামর আশারুপী শস্য যে ভাঁজোর মতই কলকাঁলয়ে ফলে উঠবে । 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৯৭ 


মেলা-_% 


অবনীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ “মেক্ীসকোতে কোজাগর লক্ষ পূজায় মেয়েরা 


এলোকেশী হয়,”_শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছা-গোছা লম্বা হয়ে 
ওঠে, এই কামনায় 1১৯৭০ রা 


বন্থধার। ব্রত 


এই ব্রতানুজ্ঠানে মাঁটর ঘটে ফুটো করে বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথায় 
জল ঢালা হয় । গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই” প্রকৃতির বুকে যখন এই 
অবস্থা তখনই বসধারা ব্রতের অনুভ্ঠান । সমন্ড জ্যৈঘ্ঠ মাস অপেক্ষা করে 
মানুষেরা বসে থাকে বৃষ্টির কামনায় । জ্যৈষ্ঠের উত্তপ্ত দিনগুলোর মধ্যে 
আষাঢ়ের ছবিকে কামনা করে বসুধারা ব্রতের অনূষ্ঠান পালন করা হয়। 
বৃম্ট আসার আগে বৃষ্টির কামনা এবং শস্য ফলে ওঠার আগে শস্যপূর্ণ 
মাঠের ছবিকে মনের মধ্যে প্রাতফালিত করে তোলাই এই শ্রেণীর ব্লতের 
উদ্দেশ্য ৷ কামনা করার দিন থেকে, কামনা সফল হওয়ার দিন গোণা পর্যন্ত 
মানুষ অপেক্ষা করে থাকে । বৃম্টি পতন কিংবা শস্যের প্রকৃত উদ্গমের 
আগের দিনগুলো আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় ভরে থাকে । এই উৎকাণ্ঠিত মনের 
আবেগ নিয়েই ব্রতানুষ্ঠান । ব্রতচাঁরণীর ক্রিয়া ও কামনা যৌথভাবে গানে ও 
ছড়ায় ঘনীভূত আবেগে সোচ্চার হয়ে ওঠে । তাই ব্রতের উদ্দেশ্যকে সফল 
করার ক্ষেত্রে ব্রতকামীরা একটা মাধ্যম (156019 )কে বেছে নেয় । এই মাধ্যম 
হল ব্রতের ক্রিয়ানুষ্ঠান । যার মধ্যে আছে নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, ছড়া কাটা, 
কথা-পাঠ ও কথা শোনা এবং কখনও কখনও নত্য-গীতের অনুষ্ঠান । এই 
মাধ্যমের দ্বারাই যুগ পরম্পরায় মানুষের ঈী'পসত কামনা প্রাতফাঁলত হয়ে 
আসছে ব্রতের মধ্যে । দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়ের৯+১ আলোচনা থেকেও 
আমরা জানতে পাঁর যে উপনিষদের যুগেও বাঁম্ট প্রভৃতি প্রাকীতিক সম্পদ 
লাভের জন্যে মানুষ কামনা করেছে ও গান গেয়েছে । পার্থব সম্পদ লাভের 
জন্যে আদম মানুষদের মত তাঁরাও সাম গানের মধ্য দিয়ে কামনার আবেগকে 
প্রকাশ করেছে । যেমন ছান্দোগ্য উপাঁনষদে আছে বৃষ্টিতে পণ্াঁবধ সামকে 
উপাসনা করবে । 'যাঁন এইভাবে বৃম্টিতে পণ প্রকার সামের উপাসনা করেন, 
তাঁর জন্য মেঘ বর্ষণ করে এবং বরণ করাতেও পারেন । 

অতএব এর দ্বারা আমাদের বুঝতে কম্ট হয় না যে সামগানের উৎসে সেই 
জাদু বশবাস প্রবল ছিল । অন্ন প্রভাতি পার্থব দ্রব্য সামগ্রী লাভের সঙ্গে 
গানের তথা সাম গানের সম্পর্ক ছিল একান্ত গভীর । প্রাচঈন সাহিত্যের 
“কাম গাম” কথাঁটকে এরই পরিপ্রোক্ষতে বুঝতে হবে । “..*আজো পাথবীর 
আনাচে কানাচে যে সব মানুষের দল সমাজ-বকাশের প্রাচশন পর্ধায়ে আটকে 
পড়ে রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্যকে অবলম্বন 
করে যাঁদ এ জাতীয় ভীন্ত বোঝাবার চেম্টা করা যায় তাহলে তার তাৎপর্য 
উদ্ধার করা এতোটুকুও কঠিন হবে না । কেননা, সমাজ-বকাশের ওই প্রাচখন 


১৮ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


পর্যায়ে পড়ে থাকা মানুষগ্ালর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় গানের উৎসে যাদু 
বিশ্বাস । এবং এই যাদ শ্বাসের প্রাণ হলো তীব্র কামনার আবেগ 1৮১৭২ 

বাঙালীর প্রাচীন এবং জনাপ্রয় ব্রতানুজ্ঠানের মধ্যে শিবরাত্রি ব্রত, ইতু 
ব্রত এবং লক্ষনী ব্লত 'বশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ মাঘ মাসের কৃষপক্ষের চতুদশৰ, 
শবচতুর্দশশ বা 1শবরাত্র নামে প্রাসদ্ধ। ?িশবরাব্র উপলক্ষে ভারতের 1বাঁভন্ন 
স্থানে উৎসব পালিত হয় এবং অনেক স্থানে মেলা বসে । বাংলাদেশের বরতকথায় 
এক ব্যাধের কাঁহনী 'লাঁপবদ্ধ আছে । চিন্তাহরণ চক্রবতশ১৭৩ অন্যমান 
করেছেন যে মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুদ্দশনীর অমানশায় আ'দদেব িবালিঙ্গ 
রূপে আঁবর্ভীত হন । কাঁথত আছে যে এই দনই না ক দেবাদদেব সমন্ছ্ 
মন্হনজাত গরল পান করেন । শান্তর সাহায্য ব্যতত শব কর্ম করণে সম্পূর্ণ 
অসমর্থ, পার্বতীর এইরূপ অহংকারের কথা শব জানতে পেরে ক্লোধান্বিত- 
শচত্তে সমন্ত কর্ম থেকে 'বরত হন । শিবের এই আকস্মিক কর্মীবরাতর ফলে 
পাঁথবী তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন অন্য দেবতাদের সঙ্গে ভিত পাবতন 
দেবাঁদদেব মহে*বরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তাঁকে ভান্তভরে পূজা করেন। 
সম্ভবতঃ এইরুপ কোন ঘটনা থেকেই শিবরান্র বত পুজার উদ্ভব হয়েছে 
বলে মনে করা হয় । 


ইতু ত্রত 

বাংলাদেশের মেয়েরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রাত রাঁববার ঘট পেতে ইতু ব্লত 
পালন করে ॥ এই ঘটই হল ইতুর প্রতীক । ইতুর কর:ণা প্রার্থনা করে মেয়েরা 
ইতু-ঘটকে পুজা করে ভান্ত-ভরে ইতুর রতকথা শোনে । এই ইতু ব্রতের 
মধ্যেও কামনা আছে । মেয়েরা এই ব্রত পালন করে এ্রাহক সুখ-শান্তি ও 
পাঁরবাঁরক কল্যাণের জন্যে । এই ব্রতের সঙ্গে একটা কাহনন প্রচলিত 
আছে । এই কাঁহনীতে আছে এক গরীব র্রাহ্গণ-ব্রান্মণী এবং তাদের দুই 
কন্যা উমনো ও ঝুমনো । ব্রা্গণের পের ভাগ থেকে ব্রাহ্মণী তার দুই 
মেয়েকে পঠে খেতে দেওয়ায়, ব্রাহ্মণ ক্ীপত হয়ে উমনো আর ঝুমনোকে 
বনবাসে দিয়ে আসে । 'হংম্র *বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে উমনো আর 
ঝুমনো অসহায় হয়ে রান্রর মত বটবৃক্ষের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে 
বটবুক্ষ দু-ফাঁকি হয়ে উমনো-ঝূমনোকে সেই রাতের মত তার কোটরে আশ্রয় 
দেয়। পর দন দেবকন্যাদের সঙ্গে ইতু পূজা করে উমনো আর ঝূমনো 
ভাগ্যবতী হয়ে স্বগৃহে ফিরে আসে । ইতর করুণায় গরশব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্গণণর 
সংসারে দেখা দল এ*বর্ষের প্রাচুর্য । পরে ইতুর মাহাত্্যে ব্রাহ্মণ চাঁদের 
মতন এক পুত্রসন্তান লাভ করল । রাজা ইতুর মাহাত্ম্যে সন্তুষ্ট হয়ে উমনোকে 
রাজবধ্‌ ও ঝুমনোকে মন্তীবধ্‌ করতে মনস্ছ করল ॥ *বশুর বাঁড় যাবার সময় 
উমনো মাগুর মাছের ঝোল আর ছাঁচি পান খেয়ে যাত্রা করল । দিন্তু ঝুমনো 
সোঁদন অগ্রহায়ণ মাসের রাঁববার ছিল বলে ইতু ব্রত সাঙ্গ করে ইতু ঘট 'নিয়ে 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ৯১১ 


পাঁতগৃহে রওনা হল । ইতু উমনোর প্রাত কৃপিতা কিন্তু ঝুমনোর প্রাতি সদয়া 
হলেন । উমনোর জন্যে রাজগৃহে দেখা দিল মড়ক। এঁদকে ঝুমনোর জন্যে 
মন্তীর গৃহে এল সুখের বাড়বাড়ন্ত । | 
উমনো-ঝুমনোর পিতা ইতু ঘটে লাঁথ মারী্ম তার গৃহে সমূহ অকল্যাণ 
নেমে এল । পরে ঝুমনোর পরামর্শ শিতার সুমাতি ফিরে এল । বরাহ্গণন 
আবার ইত পূজা করে ফিরে পেল তার হারানো এশবর্য। ছোট বোন 
ঝুমনোর কথামত উমনো ইতুর পূজা করে পাঁতগৃহে সুখ-শান্তি 'ফাঁরয়ে 
আনল । গল্পের শেষে অন্ধ হাঁড়নীও ইতু ব্রত করে তার চোখ এবং মৃত পদত্র- 
সন্তানদের জীবত অবস্থায় ফিরে পেল । ইতুর মাহাত্ম্য অপাঁরসীম । মেয়েরা 
তাই বলে-__ 
“অন্ট চাল অ্ট দূর্বা কলস পাত্রে থুয়ে 
শোনরে ইতুর কথা এক মন-প্রাণ হয়ে 
ইতু দেন বর-_ 
ধনে-ধান্যে দৌন্রে-পৌনব্রে বাড়ক তার ঘর 1৮১৭৪ 
ইতু ব্রতে কলস পাব্রে অস্ট দূর্বা এবং অস্ট চাল রাখার মধ্য দিয়ে 
আমাদের মনে হয় পরোক্ষভাবে কীষকর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর একটা ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় । ইতু ব্রত অগ্রহায়ণের প্রাতি রাববারে পালিত হওয়ার মধ্যে 
একটা তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়। কারণ রাঁববার সূর্যের বার । কাষ- 
কর্মের সঙ্গে সূর্য এবং তার উত্তাপের একটা ঘাঁনম্ঠ সম্পকণ আছে । সূর্ষের 
আলো উীদ্ভদ বিকাশের সহায়ক । তাই রাঁববারে ইতু ঘটে অন্ট চাল এবং 
অষ্ট দুর্বা রাখার ইঙ্গিতটা মনে হয় অর্থবহ । অনেকে মনে করেন ইতু পূজা 
হল উীদ্ভদ দেবতার পূজা । তোষলা ব্রততেও দেখেছি সার ও মাটির আয়োজন 
এবং সূর্য চাষের এই দুই প্রধান সম্পদকে কৃতজ্ঞতা জানয়ে নদীতে তোষলার 
সরা ভাসানো হয়। ইতু ব্রতকে নীহাররঞঙ্জন রায়১৭৫ প্রজনন শন্তির পূজা 
বলে আঁভাহত করেছেন । বলা বাহুল্য সূর্ধ-রশ্মি কাঁষিসংক্রান্ত প্রজনন শান্তর 
অন্যতম উৎস। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এডোনসের১৭৬ পূজা ব্যাঁবলন 
ও শসারয়ার সেমোঁটক নরগোম্ঠীর লোকেদের মধ্যে প্রচালত ছিল । এই 
এডোনিস হল ডীদ্ভদের দেবতা কিংবা শস্যের দেবতা । কোন পাত্রে মাটি 
বিছিয়ে তার উপর 'বাভন্ন শস্য (যব, গম, লেটুস ) এবং ফুলের বীজ 
ছাঁড়য়ে দেওয়া হত । সপ্তাহব্যাপন মেয়েরা সেই শস্য ও ফুলের বীজের উপর 
জল ঢালত । বীজগুলো থেকে অঞ্কুরোদ্গম হলে এডোনিসের মূতর সঙ্গে 
সেগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হত । বাংলাদেশের ইতু পূজা যে এই জাতীয় 
উীদ্ভদ-দেবতার পূজা একথা অনেকে অনুমান করেন । “আদম সমাজের 
ইতিহাস”৯৭৭ গ্রন্ছু থেকে আমরা জানতে পার ষে--সুমাঘ্রার অভ্যন্তরে 
মেয়েরা ধানের বীজ বোনে । এই সময় তারা এলোচুলে থাকে । তাদের বিশ্বাস 
যে এলোচুলে ধানের বীজ বুনলে ধানগাছও এ গোছা চুলের মত পাঁরপু্ট ও 


১০০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


সদশর্ঘ হবে । অর্থাৎ প্রচুর পাঁরমাণে 'ফসল ফলে উঠবে। প্রাচীন 
মেকঁসকোতে ভুট্টা জন্মাবার সময় ভূঙ্রা দেবীর উৎসব পাঁলত হত । এই 
উৎসবের প্রধান উপ লা সেরেনা লজ নত এটুভারেনামরতিরতি 
বা উদ্ভিদ রাজোর ওপর আপন প্রভাব ও বি*বাসকে প্রাতাম্ঠত করতে চাইল । 
উৎসবের মধ্যে দেখা দিল তারই এক সার্থক প্রাতফলন ॥ 


লহ্মী ব্রত 


লক্ষ ব্রত বাঙালশ মেয়েদের কাছে বিশেষ জনাপ্রয় । আ'*বন পার্ণমায় 

হেমন্তের পাকা ধান যখন ঘরে তোলা হয়, তখনই এই ব্রতের সূচনা । 
আলপনা দেওয়া এই ব্রতের একটা প্রধান অঙ্গ । এখানে ঘটের বদলে লক্ষমীর 
চোঁক পাতা হয়। চৌকিতে লক্ষ্মীর মুকুট, শ্রীচরণযুগল অথবা পদশ্ছিত 
লক্ষমীর পা-দুখান আলপনায় 'চাত্রত করা হয় । সরার পঠেও দেওয়া থাকে 
নানা রঙের আলপনা । যাকে বলা হয় লক্ষমী-সরা । বহ বর্ণে চিন্তিত এই 
লক্ষনী সরাকেও অনেক স্থলে পূজা করা হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে 
লক্ষমী ব্রত হল শস্য-উৎসব | যাঁদও মন্ত্রের মধ্যে ধান বা কোন শস্যের উল্লেখ 
নেই । যেমন-_ 

“লক্ষমীনারায়ণ বলত সর্ব ব্রত সার 

এ বলত কাঁরলে ঘোচে ভবের আঁধার । 

বন্ধ্যানারী পত্র পায় যায় সর্ব দুখ 

নিধনের ধন হয় নিত্য বাড়ে সুখ ।৮৯৭৮ 


কাতিক ত্রত 


মৈমনাঁসংহ অণ্চলের কা'তিক ব্রত উপলক্ষে সেখানকার পল্লীরমণীগণ 
কাঁষবিষয়ক যে গান গেয়ে থাকে তার মধ্যে 'দয়ে প্রাগায যুগের মাতৃতাঁন্তিক 
কোন অরণ্যাবহারপ জাতির পাঁরচয় পাওয়া যায় । পশদাশকার এবং কীষকর্ম 
যাদের প্রধান জগাঁবকা ছিল । কার্তিক ব্রত উপলক্ষে মৈমনাঁসংহ অণ্ুলের 
রমণণগণ সারারান্রব্যাপশ কীষ-বিষয়ক গান করে। এই ব্রতের কথা উল্লেখ 
করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাদের একটা গানের বিষয়ের প্রাতি আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । যেখানে সারা রাত্র গান গাওয়ার পর রমণীরা তীর 
ধনু নিয়ে শস্যক্ষেত্রে বাঘ শিকার করার আভনয় করে । সেই উপলক্ষে এই 
গান পাওয়া হয় 


“সাজল কাঁমনীকুল কানে দহলে কল্ন ফুল, 
মারে তীর হুমা বাঘের গায় রে। 
রেবতঈ আর চন্দ্রুকলা এক হাতে ধনু ছিলা 


আরে হাতে বাইছা তুলে বাণ রে ॥৮৯৭৯ 
প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ১০১ 


কার্তিক ব্রতের মাধ্যমে প্রাগার্য যুগের মাতৃতান্তিক কোন কৃষিজীবি 
সমাজের এক আদম চিন্র এই গানাটর মধ্যে বেখচে আছে বলে মনে হয়। ব্যান 
শিকার আঁভনয়টাই ছিল তাদের জাদু বিশ্বাস । কল্পনায় তারা মনে করত 
অরণ্যের হিংন্র ব্যাঘকে পরাভূত করতে পারবে । সেই জন্যে তাদের অন-প্রাণত 
করত এই জাতীয় কামনা সফল হওয়ার আঁভনয় ॥ 'িকসের কারণে এই জাতিয় 
মানীসকতা তাদের মধ্যে জেগে উঠত এ প্রশন হওয়া স্বাভাবিক । আমাদের মনে 
হয় প্রাচীন যুগের আদম বা বন্য মানুষ যখন শিকার বাত্ত আয়ত্ত করল 
তখন খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের উপকরণ ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল । সেই কারণে 
আদম মানুষেরা প্রকীতি ও বন্য শিকারকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনতে না 
পেরে তাদের ওপর আ'ধপত্য বিস্তারের বাসনায় বান্তব উপায়ে না গিয়ে কৃত্রিম 
পথ অবলম্বন করত ৷ এই কীন্রিম পন্থা থেকেই জাদুর সৃষ্টি । কারণ জাদুর 
মূল কথা হল যে অনুকরণের দ্বারা ষে কেউ তার বাঁঞ্চিত বা প্রার্থত সম্পদ 
লাভ করতে পারে, অথবা অপরাজেয় কোন বন্তুর উপর আধিপত্য 'বন্তার 
করতে সক্ষম হয় । সেই জন্যে কষর উর্বরাশান্ত 'বকাশের ক্ষেত্রে তারা নৃত্য- 
গীত এবং আঁভনয়ের আয়োজন করত বাঁভল্ন উৎসবানুষ্ঠানে ৷ কার্তিক ব্রতে 
রমণনদের ব্যাঘ্র শকারের আঁভনয়টা আমাদের সেই কথাই মনে কাঁরয়ে দেয় । 
'হুমকা বাঘের গায়ে" বান্তবে তাঁর নিক্ষেপ করতে পারুক বা না পারুক 
শিকারের অনুকরণে বা আঁভনয়ে কালপাঁনক বাঘকে তারা বধ করে জয়ের 
আনন্দ লাভ করত । 

ব্রত পূজা ও রব্রতাচার কেবলমাত্র রমণীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
পুরুষেরা বাইরের জগত ও কর্মমুখর পহীথবীতে ব্যস্ত থাকে । ঘরের 1দকে 
তাকাবার অবসর তাদের নেই। তাই নারী সমাজ পুরুষের কর্মজীবনের 
শ্রীবৃদ্ধি, আপন পাঁরবারের কল্যাণ এবং সমস্থ ও শান্তিপূর্ণ সংসার-জীবন 
কামনা করে এই ব্রত ধারার মাধ্যমে । 

দ্বিতীয়তঃ খতুর পাঁরবর্তন, শস্য বপন ও শস্য উদ্গম এবং অন্যান্য কাঁষ- 
কর্মের সঙ্গে একাধিক রতের একটা যোগ আছে বলে আমাদের মনে হয় । 
পাাথবাঁ, কীষিক্ষেত্র, সূ” সার, গরতু প্রভাত কাঁষ সহায়ক সম্পদ ও প্রাকাতিক 
শান্তগ্ীলকে এইসব ব্রতের মাধ্যমে আরাধনা ও বন্দনা করা হয়েছে আবহমান- 
কাল থেকে । 

প্রাচীন মানুষের ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনযষ্ঠানের হীঙ্গত, সঙ্কেত এই 
ব্রতধারার মধ্য দিয়ে আজ আমাদের কাছে উপাশ্থছত হয়েছে । অতীত বা 
আদিম মনুষ্য সমাজের রীতি-নীতি, প্রথা, সংস্কার প্রভাতি স্মাতি-সম্পদগীল 
এইসব ব্রতাচারকে মাধ্যম করে আমাদের সমাজে আজও বে*চে আছে। 
ব্রতোপলক্ষে যে-সব কথা-গান, ছড়া, উপাখ্যান ইত্যাঁদ রচিত হয়েছে- সেগুলি 
ব্রতানুষ্ঠানের লোকসাহত্য । 


১০২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


গাঁতিকলা উপন্যাস উপাখ্যান পর্যন্ত পাচ্ছি । কাজেই ব্রতগ্লি আমাদের 
তুচ্ছ 'জানস নয়"*' ৮১৮০ 

একথা আগেই বলা হয়েছে যে ব্রতকথা হল লোককথার 'বাঁশম্ট অঙ্গ। 
ব্রত কথার পাঁরবেশ তাই বাঙালনর গাহ-ন্থ্য জীবনের পাঁরবেশ । যাঁদও ব্রতের 
কাহনীতে রাজা, সওদাগর, বাঁণক অথবা কোন ধনাঢ্য ব্যন্তির পারচয় পাওয়া 
যায়, তবুও বাঙালীর পাঁরবারক জীবনের আচার অনুষ্ঠান এবং নানা 
সংস্কারের পাঁরচয় এই সব ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে বেচে আছে । ব্রত কাঁহনীর 
ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল । ব্রতের ছড়া ও গানের ভাষা, ভাব নিতান্ত 
আটপোরে ও সাদাঁসধে । দেব-দেবীর উপর মানুষের নিরভরশশলতা ব্রত- 
কাঁহনঈগুঁলর উপাদান গঠনে সাহাধ্য করেছে । দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার ব্রতের 
উদ্দেশ্য হলেও সেখানে দেবতা হয়েছে উপলক্ষ মান্র। ব্রত ধারার জগতে নর- 
নার মুখ্য, দেবতা সেখানে গৌণ । এ-ছাড়া ব্রতকথায় অলৌকিকত্ব আছে 
সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই অলোৌকিকত্ব মানুষের মাঁহমাকে খর্ব করতে পারোন । 
ব্রত কথায় মানুষ দেবতার সামনে তার মনের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাত্ক্ষা 
প্রভাতি অকপটে 'নবেদন করেছে । তাই মনে হয় যে ব্রত-প্‌জানূম্ঠান প্রাচশ্নন 
ও আধুনিক মানব-জীবন চর্চার এক সহজ সাবলীল সুগম সেতু । যে সেতু 
গড়ে উঠেছে মানুষের অভাব-আভযোগ, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং 
নৈরাশ্যের ভিতর 'দয়ে । বর্তমান জাঁটলতা এবং জীবনযল্ত্রণার যুগে বতানুষ্ঠান 
আমাদের সহজতম ও সরল জীবনধর্মের দিকে যেমন অনাবলভাবে টেনে 
নিয়ে যায় তেমান সুদুর অতীতের সামাজিক জীবনচ্চা ও ধর্মের কথাও এই 
ব্রতগুি মনে কাঁরয়ে দেয় । ব্রতগীলকে মনে হয় প্রাচীনকালের সামাজিক 
জীবনের ধর্ম-চর্চা ও সংস্কাতির এক অবাঁশম্টাংশ অথবা খাণ্ডত রূপ । 


রথাই ব্রত 


মালদহের “রথাই*” ব্রতানুজ্ঠান প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতাচহন। “আদ্যের 
গম্ভীরা*র লেখক হরিদাস পাঁলতের মতে “রথাই ব্রত” মালদহের প্রাচীনতম 
উৎসব । এই উৎসব বোঁদ্ধ রথোৎসবের খাঁণ্ডত রুপ । প্রাচীনকালের সেই 
বৌদ্ধ রথোৎসবই আজকের রথাই পরব নামে খ্যাত। শ্রাচন রথোৎসবে 
কাঁড়াট রথ 'বভিন্ন দেবদেবী এবং ধ্বজ, পতাকা ও মাল্যে ভূষিত হয়ে নগর 
পাঁরক্রমা করত । প্রত্যেকাট রথে থাকত সারথীরুপী দণ্ডায়মান বৌদ্ধ মৃর্তি। 
রথের 'মাছিলে অংশ গ্রহণ করত ধনী, দাঁরদ্র, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ প্রভাতি নানা 
শ্রেণীর মানুষ । .সমন্ভ রাত ধরে চলত নতত্য-গীত ও বাদ্য । এই রথোৎসব 
বৈশাখী পার্ণমায় অনাুম্ঠিত হত ॥ রথাই ব্রতানুজ্ঠান সেই ইতিহাসকে যেন 
আজ আমাদের 'ানকট তুলে ধরে । বৌদ্ধরথোৎসব আজ লগ্গ্রপ্রায়। কিন্তু 
রথাই ব্রতানুষ্ঠান মালদহের নারীসমাজে আজও বেচে আছে । যার মধ্যে 
প্রাতভাত হচ্ছে প্রাচীন ইতিহাস । 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ১০৩ 


মেয়েরা বৈশাখ মাসের প্রাত বৃহস্পাঁতবার স্নান করে গৃহের চতুষ্পথে 
গোবর 'নাঁকয়ে সেখানে আলপনা 'দয়ে রথ আঁকে । আঁভমনন্যর সপ্তরথী- 
ব্যহের অনুকরণে চতুর্দকে একাধিক রথ" এঁকে মধ্যভাগে একটা বড়ো রথ 
আঁকে । মেয়েরা এই আলপনা আঁকা রথাইয়ের দিকট “মানাীসক” করে । কেউ 
আবার সোলার বা 'ানর রথ অথবা আকন্দাদপ্নীষ্পত রথ তোর করে 
আলপনার ওপর স্থাপন করে । ব্রতীরা আকন্দ ফুল ও ভেজানো মটর ডালের 
নৈবেদ্য সহ পুজা সম্পাদন করে । এই রথাই ব্রতের অন্য নাম “রথছরৎ” ৷ 
রথাই ব্রতানুঙ্ঞানের কোন 'নার্দস্ট দেবতা নেই । “রিথাই? শীনীজেই এখানে 
দেবতা | রথাই ব্রত উপলক্ষে রাজকন্যা ও ব্রাহ্মণ-কন্যার একটা গল্প “আদ্যের 
গাম্ভশরা” গ্রন্হে লিপিবদ্ধ আছে । 

“বাংলার লোকস্াঁহত্য" গ্রন্হে (১ম খণ্ড ) মেয়েল ব্রতের ছড়ার ভাষা 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আশুতোষ ভ্রাচা বলেছেন ষে অনেক মেয়েলন 
ব্রত লুপ্ত হয়ে গেলেও ছড়াগুলো বেচে থাকে তাদের এন্দ্রজালক শান্তর 
গুণে । ছড়ার ভাষার মধ্যে সেই এন্দ্রজালক শান্ত বিদ্যমান । ছড়ার ভাষার 
প্রাচনত্বের ওপর সমসামায়ক পাঁরবতন এসে সেই ভাষার রূপকে অনেক 
ক্ষেত্রে বদল করেছে সত্য গকন্তু এদের উপাদানের মধ্যে নূতন বিষয় ও প্রচাঁলত 
শবষয় প্রাবস্ট ও পারত্যন্ত হতে পারোনি । তাই দেখা যায় ভাষার মধ্যে 
মানবীয় গুণ, সামাজিক পাঁরবেশ এবং ভাষা পাণরবত“নের ব্মাবকাশের ধারাটা 
ছড়ার ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলেছে আঁনবার্য ভাবে । তবে অনেক সময় ভাষা 
রুপান্তাঁরত হলেও মাঝে মাঝে তার প্রাচীন যুগের নিদর্শন এখনও থেকে 
গেছে বলে আমাদের মনে হয় । মালদহ অণ্লের মেয়েদের মধ্যে ভাজো ব্রত 
নামে একটা অনুষ্ঠান চালু আছে । ভাজো হল শস্যদেবী । ভাদ্র মাসের 
শুক্রপক্ষে একাদশশী 'তাঁথতে এই ভাজো ব্রত সুরু হয । নবম দবসের 
অনুচ্ঠানাট হল গন্ধ হোঁয়া (গায়ে হলুদ ) এবং দশম দিবসে অনু্ঠিত হয় 
“ভুট্টা” বরের সঙ্গে “কলাই”” কন্যার 'ববাহ । প্ন্দ্রক্ষীত্রয়, মালো প্রভাতি 
মালদহের আদবাসীদের মধ্যে এই বতের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় । ভূট্রা- 
কলাই-এর বিবাহের রান্নে মেয়েরা ছড়া বলে । এই ছড়ার ভাষায় প্রাচীন ষুগের 
ননদর্শন দেখতে পাওয়া যায় । তাই ভাজো মেয়েলশ কাঁষ ব্রতেরই অঙ্গস্বরুপ ॥ 
বীরভূম জেলায় ভাঁজো ব্রতানুজ্ঞানে ভাঁজো সঙ্গীত গীত হয়। মালদহে 
অন্াষ্ভত এই' ব্রতের একাঁট ছড়ায় আছে__ 

“কাঁঠালের পাত চিকণ চিকণ, মাথাত্‌ লম্বা টোঁড় । 
বৈশাখ মাসে দেখতে যেমন জল ছত্রের হাড়, 


ভাইজ "দাদটে- ডুলিত্‌ আইলাম তাড়াতাঁড় *-*৮ 
[ তারাপদ লাহড়ী £ প্রবন্ধ ৪ মালদহের লোকসংস্কীতি ৪ “দেশ* সাহত্য- 
সংখ্যা পৃ. ১৬৮] 
মানব জীবনে সন্তান উৎপাদনের যাক্তিস্মত অনুষ্ঠান হল াববাহ 


অনুষ্ঠান । তাই ভাজো ব্রতের ব্রতীরাও সেই বিশ্বাসের জোরেই দুই শস্যের 
১০৪ মেলা ও উৎসবের দপপণণে 


মধ্যে বিবাহ "দিয়ে তাদের ধ্যান-ধারণাকে দৃঢ় বা বদ্ধমূল করতে চায় । 
আমাদের মনে হয় প্রাচীন সমাজের 'ব*্বাস ও সংস্কার যুগবাহত হয়ে 
বাঙালীর অনেক ব্লতাচার বা ব্রতান্‌জ্ঠানের ক্রিয়া-কমের মধ্যে আজও বে*চে 
আছে । ব্রতানুষ্ঠান বা ব্রত উৎসব এইসব প্রাচীন ও আদম মানুষের ধর্ম- 
কমকে বাঁয়ে রেখেছে কোন মাধ্যম না থাকলে আমরা এইসব প্রাচীন 
বিশ্বাস ও সংস্কারকে সহজে খঃজে পেতাম না । শাস্ত্র, পণথ ও গ্রন্হের মধ্যে 
প্রাচীন মানুষের ধ্যানধারণা বেচে থাকা এক জানিস এবং অনুষ্ঠান-ক্রিয়া-কর্ম 
ও উৎসবের মধ্যে সচল ভাবে বেচে থাকা নিঃসন্দেহে, আর এক স্বতন্ত কথা । 
এই প্রসঙ্গে “4১0. 20009000601) 10 05 9600% ০? [10019 চ011019, 
গ্রন্হের লেখক বলছেন £ 

75011101515 009 ৬1719580010 07 12130705 01৮11128030), [৫ 
190905 [196 0911515 2100 70761001099, 1136 20000095 20 ৮৪10055 0? 
006 10211110105, 1 088 09 0519, 010161, ৮71591 01 092010100]1, 10170 
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এই মন্তব্যের সুত্রে আমরা জানতে পাঁর বিহারের ওরাঁওরা মৃত্িকাকে 
দেবীজ্ঞানে পূজা করে। শালতর্তে ফুল ফোটবার সময় প্রাত বছর সূর্য 
দেবতা ধর্মের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। পুরুষ-রমণীরা স্নান সারে । সূর্য 
দেবতার উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানে মোরগ বলি দেওয়া হয় । তারপর নানা 
অন্নম্ঠান শেষে পানাহার ও উন্মত্ত নৃত্য-গশীতে সকলে মেতে ওঠে । শেষে 
পদরুষ ও রমণীরা কদর্য রাঁতক্রিয়ার মগ্ন হয় । মাটিকে ফলবতী করার 
উদ্দেশ্যে এই জাতীয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবে সর্ষের ভূমিকা 
গ্রহণ করে পুরোহিত এবং বস.ন্ধরার ভুমিকায় অবতীর্ণ হন পুর্যোহতের 
স্তী। মনোরঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্হে ওরাঁওদের এই উৎসবের কথা ববৃত 
করেছেন । শ্রীরায়ের গ্রন্হে আছে যে প্রাচীন গ্রসক ও রোমানরা শস্য ও মৃত্তিকা 
দেবীর নিকট গর্ভবতী স্ত্রী বাল দিত। তাদের বিশ্বাস যে এই মৃত সন্তান- 
সম্ভবা রমণী মাটিকে উর্বরাশান্তসম্পন্ন করে তুলবে । যার ফলে মাঁত্তকার 
গর্ভ থেকে প্রচুর শস্য ফলে উঠবে । এই সকল তথ্য মনোরঞ্জন রায়ের “আদম 
সমাজের ইতিহাস" গ্রচ্হে বিশদভাবে ডীল্লাখত আছে । (পৃ ১১৫ এবং পৃ 
১৬০-১১ দ্রষ্টব্য ) 
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উত্নসন্চ 


দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লোকায়ত দর্শন £ প্রথম প্রকাশ £ ভান্র 
কলিকাতা-১ পু ৪৯৬-৫৭৪ দ্রষ্টব্য 
1010 £ 00. ০৫, ৩য় খও, ভাববাদ, পু ৫৮৮ 


৯০৬ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


[৮1 £ বাংলার বাউল ও বাউল গান প্রথম প্রকাশ £ কলি ১৩৬৪ (১ম খণ্ড) ঃ 
১ম অধ্যায় £ পু ৪৭-৪৮ 

[910 : (১ম খণ্ড) £ ১ম অধ্যায় পূ ৫০ দ্রষ্টব্য 

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ লোকায়ত দর্শন : ২য় খণ্ডঃ ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃ ৪৫৬ দ্রষ্টব্য 
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার বাউল ও বাউল গান £ পূ ৮১-৮২ 

91785781 73110591) 1095801909, : 0650019 5২911810709 (0015, (0719910 
৬]. 9. 173 

[910 : 0050015 7২651151095 00109) 0078106 খা. 0. 173 

[8৫ : 09. ০76. 009৮ ঘ. ০. 141-142 


প্রসঙ্গ ও পারচয় ১০৫ 


010: (0020. 01. 2. 160-161 
[৪৫ থেকে ৪৯ নম্বরের বাউল গানগুলি জয়দেবের মেল! থেকে লেখক কর্তৃক 
₹গুহীত ] 


মঞ্তরী দাসী (শিল্পী) গ্রাম £ মালিক পাড়া ( বীাকুড়া ) জয়দেব মেলার আসর 


সুবল বাউল ( রচিত! ) এ 
মঞ্জুরী দাসী ( শিল্পী ) 2 এ 
অজ্ঞাত 2 এ 

এ 


নদাই গুড় গুড় বাবাজী ( রচয্বিতা ) 
ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ঃ বাংলার বাউল £ পু ৩১ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ মানুষের ধর্ম পৃ ৩৮-৩৯ দ্রষ্টব্য 

9179,51)1 13177105201) 178,598 081919, 2 00050015 [২11610709 (00115, €0179791 
৬], 1. 181-182 


হ010 2 00. 016. 0128106 ৬ |]. 10. 187 


১০৮ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


পদ্মলোচন ( রচনা ) £ জয়নেব কেন্দুবিন্বের বাউল মেলার আসর 
শুকদেব দাস বাউল ( গায়ক ) এ 

আরামঘাটা, নদীয়া 

ভবানন্দ বাউল ( রচন! ) 

পদ্মলোচন ( রচন। ) £ এ 

নিতাই ক্ষেপ। (গায়ক ) 

উপেন্দ্রনাথ ভষ্রাচার্য $ বাংলার বাউল ও বাউল গান £ প্রথম খণ্ড ঃ ১ম 
অধ্যায় £ পৃ ৬২ 

নির্মলচন্দ্র গঙ্জোপাধ্যায় ই মন মধুকর ১৩৭০ কলিকাতা» “সতী মা” প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য 
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য £ বাংলার বাউল ও বাউল গান, পু ৬ ভ্রষ্টব্য 

মণি বর্ধন £ বাঙলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্রা, কলিকাতা ঃ 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ১০১ 


পূর্ববঙ্গের রেলপথের প্রকাশ বিভাগ কর্তৃক' প্রকাশিত ঃ বাংলায় ভ্রমণ-১ম খণ্ড 
পূ ২৯১-২৯৪ দ্রব্য 

আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক-সাহিত্য ("৩য় খণ্ড ) কলিকাতা ঃ 
গীত ও নৃত্য ৫ পৃ ২৪৩ 

আশ্ুততোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক-সাহিত্য ( ১ম খণ্ড ) পৃ ৩২২ ভ্ষ্টব্য 
হব্রিদাস পালিত £ আছ্যের গম্ভীর! £ ৩য় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ £ “বড় তামাসা, 


৯৯১০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


ম্যুরভট্রে বন্দিব সংগীতের আদি কবি”-বঙ্গভাষা! ও সাহিত্য ঃ পু ২৬৮ 


দ্রষ্টব্য 
অব্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে মযুরভট্ট একাদশ শতাব্দীর লোক-_-এঁ £ 


পু ২৭২ (পাদটাক1) 


প্রসঙ্গ ও পারচয় 


১৯৯ 


[010 0০. ০1. পৃ ২১ দ্রষ্টব্য 

আশুতোষ ন্দষ্টাচার্য ঃ বাংলার লোক-স'হিত্য ( ১ম খণ্ড) : পৃ ৪৬ দ্রষ্টব্য 
হা)? : বাংলার লোক-সাহিত্য ( ৩য় খণ্ড") পু ৮৭-৮৮ 

আশ্ততোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক-সাহিত্য ₹ ১ম খণ্ড পূ ২৯৭-২৯৮ 

সুধীর করণ £ সীমান্ত বাঙলার লোকযান ঃ পু ১৮৮ দ্রষ্টব্য 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলার ব্রত-_প্রকাঁশক £ প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত £ ইগ্ডিয়ান 
পাবলিশিং হাউস £ কলি পু ২২ দ্রষ্টব্য 

স্থবীর করণ £ সীমাস্ত বাঙলার লোকযান পূ ১৯২-১৯৪ "টুম্ছ/-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 
আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক-স'হিত্য (১ম খণ্ড) “আঞ্চলিক” 
পৃ ২৯৮ দ্রষ্টব্য 


১৯১২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


চিন্তাহরণ চক্রবর্তী : হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান : পৃ ৮৬ দষ্টব্য 

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী £ বাংলার উৎসব £ ভাত্র ঃ ১৩৬৯ কলিকাতা 
তুষ-তুষলী ব্রত” প্রবন্ধ ত্রষ্টব্য পূ ৭২-৭৪ 

[010 £ 0০. ০৫৮. পু ৭২ দ্রষ্টব্য 

[10 £ 0০. ০1. পৃ ৭৪ দ্রষ্টব্য 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ বাংলার ব্রত £ পূ ২৩ দ্রষ্টব্য 


প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় ১১৩ 
মেলাশ”ঞ 


তৃতীয় অধ্যায় 
লোকমাধ্যম (77011. 741518, ) $ মেলা ও উৎসব 


আমরা এ কথা পূবেই বলোছি যে-_আমাদের দেশে চিরকাল মেলা ও উৎসবের 
সুত্রে শিজ্পী ও লোককাঁবরা গ্রামের আপামর সাধারণ মানুষকে সাহত্যরস ও 
ধর্মশিক্ষা দান করে এসেছে । মেলা এবং উৎসবানজ্ঠান পল্লীর দ্বারে দ্বারে 
লোকসাহত্যের ধারা ও আনন্দের প্রোতকে অবিচাঁলত রাখার ক্ষেত্রে তাই 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে । সেই হিসেবে আমাদের মনে হয় দেশীয় মেলা 
ও উৎসবের একটি গভশর তাৎপর্য আছে । সে তাৎপর্য হল লোকমাধ্যমরূপে 
মেলা ও উৎসবের ভূমিকা । মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে পল্লীর সাধারণ মানুষ 
লোকশিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করে। শিজ্প-সাহত্যের ভেতর দিয়ে এই 
আনন্দকে প্রচার করে লোককাঁব, শিল্পী, গায়ক ও কথকেরা । ত্যই একথা মনে 
করা 'নশ্চয়ই ভুল হবে না যে অনুষ্ঠানীনরভর লোকসা'হত্য প্রচারের ক্ষেত্রে 
মেলা ও উৎসব পল্লীর সাধারণ লোকসমাজের কাছে সব্দরীর্ঘ কাল থেকে লোক 
মাধ্যম (60110 035019. ) 'হসেবে কাজ করে চলেছে । অখ্যাত ও 'নরক্ষর 
লোক-কাঁবরা তাই মেলা ও উৎসবকে মাধ্যম করে পল্লশজনপদের জনতার 
কাছে তাদের অফুরন্ত লোকসাহত্যের ভাশ্ডারকে উন্মনন্ত করে দিতে প্রয়াসন 
হয়েছে । সেই লোকসাহত্যের ভাণ্ডার বলতে আমরা মেলা ও উৎসবান:ম্ঠান 
শনর্ভর লোকসঙ্গীত, ছড়া-গান, পাঠ কিংবা কথা ও কাহনীকেই বোঝাতে 
চাইছি । লোকসাহত্যের সেই অনম্ঠানাভীত্তক গেয় ও পাঠ্য সম্পদগুাীল 
মেলার মধ্যে লোককাঁব ও 'শজ্পী কর্তৃক প্রচারত হয় মুখে মুখে । প্রচার ও 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই মৌঁখক প্রাণশান্তর অবদান 1বশেষ করে গ্রামের 
ণনরক্ষর সমাজের কাছে বিশেষ মূল্যবান । যেমন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি 
ধর্ম-পুরাণাঁদর নানা বিষয় ও কাঁহনী এবং ছড়া ও গান সাক্ষাৎ মেলা ও 
উৎসবের সূত্রে গীত ও পাঠিত হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আঁচরে জনাপ্রয়তা 
অর্জন করে । লোক-কাঁব ও িজ্পীরা সহজ-সরল ভাষায় গ্রাম্য ঢঙে ও 'বাচন্ত 
কলাকৌশলে সেইসব বিষয়কে 'ানরক্ষর মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলে । 


তাই মেলা ও উৎসব হল সাঁহত্য-সংস্কীতি ও ধর্মীশক্ষার এক ঘযুগবাহত 
প্রান লোকমাধাম (715.01010179] 00111779019, )। 


মেলা, উৎসব এবং পল্লশর আসর-সমাবেশের মাধ্যমে লোককাঁব এবং 
জনতার মধ্যে ষোগাযোগ হ্ছাঁপিত হয় ॥ তাই পল্লীর উৎসব ও মেলার প্রাঙ্গণে 
কাব, গশজ্পী, কথক ও গায়ক হল যোগ্াযোগকারী । এই যোগাযোগ হল 
[জপ ও সাহত্যগ্রত যোগাযোগ (00220000010109,0017 11) 201 টি] )। 


১৯৪ মেলা ও উৎসবের দপ*ণে 


আবার এই যোগাযোগের ভেতর 'দয়েই লোকাঁশজ্পীর সঙ্গে জনতার একাট 
মানাঁসক এঁক্য গড়ে ওঠে । এই মানাঁসক এঁক্য গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কাজ করে 
লোককাঁব ও জনতার সাক্ষাৎ যোগাযোগ (5806 ৮০ 205 0012010010010218017) | 
আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিজ্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই সুযোগ বা সুবিধার 
অবকাশ নেই । মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের সতত্রে ব্যম্টির কল্পনা, শিল্পভাবনা 
এবং নম্ণাণকৌশল জনতার ভাবনা ও রসবোধের মধ্যে প্রবেশ করে সার্থক 
হয়ে ওঠে ৷ কালক্রমে পল্লীর সাহত্য-শি্প-সম্পদ 'নরক্ষর-জনতার স্মাতিপথ 
ধরে বাহত হতে হতে বৃহত্তর লোকসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে । তাই মেলা 
ও উৎসবের মাধ্যমে শিল্পী ও জনতার সাক্ষাৎ যোগাযোগে লোকসাহত্যের 
প্রচার সুসম্পন্ন হয়। 

1বাচ্ছিল্লভাবে ঠবচার করে দেখলে মেলা ও উৎসবকে মনে হতে পারে যে 
এইসব উৎসবানুষ্ঠান ানছক আনলক আমোদ-প্রমোদের 1?বতরণের কেন্দ্র এবং 
পণ্যসামগ্রী ও বাঁণাজ্যক প্রসারের কতকগুলো তাৎক্ষণক অনুষ্ঠান । কিম্তু 
আমাদের মনে হয় মেলা ও উৎসব শুধুমান্র কোন একটা অণ্চলের ক্ষাণক বা 
সামায়ক অনুষ্ঠান নয়। মেলা ও উৎসব হল আমাদের দেশের ?শজ্পসম্মত 
প্রাচীন লোকমাধ্যম যা যুগাঁদক্রমে অনু্ঠিত হয়ে আসছে । তার চেহারায় 
নব্য ভাবনার রঙ ও আধুনিকতার প্রলেপ পড়েছে সন্দেহ নেই_-তবু দেশের 
প্রাচীন এরীতহ্য ও স্মৃতি-সম্পদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় 
স্বদেশের এই সকল মেলা ও উৎসবগুীলই ॥ এই অন:জ্ঠানগল তাই চলমান 
গ্রামীণ-জীবনের বাহন হয়ে আজও বেচে আছে । 

গ্রামের মেলা ও উৎসবকে ঘরে জড়ো হয় লোককাবি, শিজ্পশ ও গায়ক । 
যারা পল্লশ-সাহত্য-শল্প-সম্পদের প্রচারক ॥ মেলা ও উৎসবের জনতাকে 
সমমনোভাবাপন্ন জনতা € ০০020100010 170061990 ০1০৬৫ ) বলা যেতে পারে। 
এই জনতা নগসন্দেহে সঙ্ঘবদ্ধ এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ । এই জনতাই হল 
লোকসাহত্য-শল্পানষ্ঠানের শ্রোতা বা দশক । যাকে আমরা রসাস্বাদন- 
কার বা ভাবসম্পদ গ্রহণকারী (501001100171081 অথবা £০০1191519% ) নামে 
আভাহত করতে পার । মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে লোককাঁব ও সন্বদয় জনতার 
যোগাযোগের ভীক্তিতেিই অনুষ্ঠান নির্ভর লোকসাহত্যের প্রচার পবণট 
নার্মত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের কাছে দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
এই [বিষয় দুটি হল £ 

১। যোগাযোগ (007000001710911010 ) | 

২। মাধ্যম (15419 )। 

লোক-মাধ্যম হিসেবে মেলা ও উৎসবের গুরুত্ব 'নর্ণয়ে যোগাযোগ ও 
মাধ্যম বলতে আমরা কি বুঝি তা খঃটয়ে দেখা দরকার । 
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১। যোগাযোগ (0070202160868028 ) 


আমাদের আলোচনায় যোগাযোগ” এবং মাধ্যম" শব্দ দুটির অর্থ যেমন, 
ব্যাপক তেমাঁন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । “বোগাযোগ” এবং মাধ্যম? শব্দ দুট, 
একে অপরের পাঁরপুরক ॥ কারণ কোন যোগাযোগ” শূন্যের ওপর ভর করে 
গড়ে উঠতে পারে না। তাকে একটি বাহন বা মাধ্যমকে বেছে নিতেই হয় । 
সেই মাধ্যম অথবা বাহনের দ্বারাই যোগাযোগ ব্যবস্থাটি কার করা হয়ে ওঠে। 
তাই কোন 'কছন প্রচারের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও মাধ্যম [বশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
আলোচনার স্ীবধের জন্যে যোগাযোগ? ও মাধ্যম'কে পৃথক দুটি বিষয় 
1হসেবে এখানে উপস্থাপত করা হয়েছে । যোগাযোগকে কোথাও কোথাও 
আমর্যু এই আলোচনায় সমাষোজন বলে আঁভাহত করোছ। কারণ যোগাযোগ 
হল এক অর্থে সমাযোজন । আর এই সমাযোজনের মধ্যে প্রচারকারী ও 
গ্রহণকারীর দুরত্ব হাস পেয়ে উভয়ের মধ্যে একটি নৈকট্য হ্থাঁপত হয়। এই 
নৈকট্যের আর এক নাম-_ যোগাযোগ । 


ভাষা স্াঁম্টর সাথে সাথে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের পথ 
উন্মুক্ত হয়ে গেল। ভাষাই হল প্াথবীতে মানুষের কাছে ভাব প্রকাশ ও 
যোগাযোগের সর্বপ্রথম ভর । ভাষা সৃষ্টির আগে আদম বন্যমানুষ শব্দ, 
ধ্বনি, বাদ্যযন্ত্র এবং ভাব-ব্যঞ্জনা ও নানা সংকেতের সাহায্যে সে তার মনের 
ভাবকে প্রকাশ ক'রে একে অপরের সঙ্গে ষোগাযোগ স্থাপন করত । এইসব 
সংকেত, ব্যঙ্জনা, ধানও বাবাভন্ন শব্দ (039505095, (0116, 8০19] 9500916- 
95$010১ 01061:61 907010055 ৫1010) ০৪৪.5 €%০. ) প্রভাতির সাহায্যে আদম 
বন্য মানুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে তারা তাদের সমাজে 
যোগাযোগ ব্যবস্থাঁটকে অক্ষুপ্ন রাখত । ভাষা সূন্টর আগে শব্দ ও ধ্াানই 
ছল যোগাযোগের প্রথম সোপান । এরপর সৃষ্টি হল ভাষা । ভাষাই হল 
মানব সমাজের অর্থবোধক যোগাযোগের এক সরল মাধ্যম । আবার কেউ 
বলেছেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষা হল একাঁট মৌলিক যন্ত্র স্বরুপ-- 

*৫০০০0)9 099510 000] 01 001701181017109, 01010 15 1910500920***১১ ৯ 

£000010)001096301 (যোগাযোগ ) শব্দাট লাতিন শব্দ 40021010015” 
থেকে উদ্ভূত । যার অর্থ হল সাধারণ ( ০0007, )।২ এই যোগাযোগের 
সংজ্ঞা নির্পণ করতে গিয়ে এডুইনএমার তাঁর 410000০60 ০০ [50959 
(0010177010109010)+ গ্রন্হের এক জায়গায় বলছেন £ 

৪০০০9010019 ৫901090, 01211001108,101 19 (179 41 ০6 0805100166106 
81001111910, 10995১ 0 9100065 1017. 0108 7091500 1০ 
877011761--5ত 

অর্থাৎ ব্যান্টমনের ভাবানূভূঁতি, আবেগপ্রবণতা, িশবাসবোধ ও কছ্পনা- 
শান্ত প্রীতি কোন সৃজনধমণ মনোভাব বা মানাঁসক বৃত্ত যখন শিজ্পসম্মত 


১১৬ মেলা ও উৎসবের দপণে 


উপায়ে (17. ৫ 90 ) ব্যান্টি বা সমান্টর মনে প্রেরিত হয় তখন সেই প্রেরণ 
ব্যবস্থাকেই সমাযোজন ( ০0000710801) ) বা যোগাযোগ বলে । এইভাবে 
একজনের মনের ভাব আর একজনের মনোভূঁমতে রোিত হয় ॥ িজ্পচেতনা 
এক মন থেকে উৎসারিত হয়ে অন্য হৃদয়ে সংক্লামত হয় । 

অর্থাৎ--708/75101291)0106 01 10685 65 00110101028 010) 

আমরা একথা ধরে ীনতে পার যে যোগাযোগ হল একাঁট সামাঁজক 
পন্হা (00102128011108,001) 15 2 59081 1099995 )। এই সামাজিক পন্হা 
মানুষকে এই সমাজে সমাজবদ্প করে রেখেছে । এই সামাঁজক পন্হা বা 
যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে সামাজক কল্যাণ, আঁত্বক কল্যাণ এবং 
মানুষের আধ্যাত্মক, আর্থক ও নোতিক উন্নাতর প্রসার ঘটে । মানুষের শুভ 
বোধ, সৎ বৃত্তি এবং সামাজিক 'চন্তার 'বকাশের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার 
ভাঁমকা তাই 'বশেষ গরৃত্বপৃর্ণ । আর এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ফলপ্রস্‌ হয়ে 
ওঠে সার্থক মাধ্যমের (1918) দ্বারা । এই মাধ্যমের প্রসঙ্গে আমরা পরে 
আসাছ। 

এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কেন মানৃষ তার প্রয়োজনে লাগায় এ প্রশ্ন ওঠা 
স্বাভাবক 1 এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে 
চায়। অন্তরের সপ্তভাবকে সকলের মাঝখানে ব্যাপ্ত করে 'দতে চায়। 
দশজনের মাঝখানে মানুষ নিজেকে ছাঁড়য়ে দিতে চায় ৷ কারণ নিজের হৃদয়কে 
অপরের কাছে উন্মুক্ত করাই হল মানুষের ধম“ । থওডোর পটারসন৪ তাঁর 
*])5 1৬18.55 119019, /৯100 1৬00911) ০০191 গ্রন্হে যোগাযোগ ও মাধ্যমের 
কথা বলতে 'গয়ে দুঁট বিষয়ের প্রাত আমাদের দৃঁম্টি আকর্ষণ করেছেন । 
ণপটারসনের মতে মানুষের মুখের ভাষা এবং উন্মশীলত চোখের পাতাই হল 
সাধারণভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জনমাধ্যমের সহজ ও স্বাভাবিক সূত্র । এই 
দুটি উপাদানের মাধ্যমে মানুষ আপন মনোভাবকে সমাজের কাছে ব্যক্ত করে । 
তাই সমাজাঁবন্তারের ক্ষেত্রে সভ্যতার প্রাথামক পায়ে এই মুখের ভাষা ও 
খোলা চোখের পাতাই হল যোগাযোগ বা সমাষোজন ব্যবস্থার প্রাচশন ও 
স্বাভাবিক মাধ্যম | 

সহ্ এবং স্বাভাঁবক জীবনযাপনের জন্যে মানুষের জোৌবক প্রয়োজন হল 
আহার ও বাসস্থান । কিন্তু শুধুমাত্র এই জোবক প্রয়োজনের তাঁগদেই মানুষ 
সমাজে বসবাস করে না । মানুষ সকলের সঙ্গে মলে মশে থাকতে চায় এবং 
সমাজবদ্ধ উন্নত জীব 'হসেবে মানুষের সঙ্গে স্থাপন করতে চায় ভাবের আদান- 
প্রদান । একা একা নিঃসঙ্গ জঈবনযাপনের দ্বারা মানুষ তার মনের ভাবকে 
প্রকাশ করতে পারে না। খেলার জন্যে যেমন সঙ্গ দরকার, তেমনি ভাব- 
প্রকাশের জন্যেও দরকার যোগাযোগ এবং সেই যোগাযোগের আধার । এই 
আধার হল আর একটি মন । জাঁবকার প্রয়োজনে আহার ও বাসস্থান যেমন 
অপাঁরহার্ মানাঁসক উন্নয়নের জন্যেও তেমাঁন প্রয়োজন হয় একজনের সঙ্গে 
আর একজনের যোগাযোগ স্থাপন ॥ অতএব এই মানাসক যোগাযোগের মধ্যেই 


'লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব ১১৫ 


মানুষের সামাজিক ব্যাপ্ত ও বিকাশ. ঘটে । হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগসাধন 
ব্যতীত এই ব্যাঁপ্ত ও বিকাশ সম্ভবপর হয় না। এডুইন এমার€ বলছেন £ 
“917 1195 81000176 10100910191108] 17690 ০6০00 1116 01)55181 
150011517891715 01 0০9 980. 91)911061 ৮1015510590 60 001101771109,06 
ভ/100। 1019 0010৬ 1000091 0680155. "1075 010 0: 00010001)158.800, 15 
৪, 00179] 079 870, 10 0001 001219111190181 01111780010, ৪. 115563515 
01 50151 8.1...*+ 
019,7195 9. 96617705916 তাঁর 4553 76018. 4১০. 00100101059, 
গ্রন্হে সমাযোজন প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করে যথার্থই বলেছেন যে, মানুষ 
তার নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গতা ও বিাঁচ্ছল্নতাবাদ থেকে মহন্ত হয়ে সমাযোজনের 
(০01010019708100 ) মধ্যেই খজে পায় প্রয়োজন ও চাঁহদা মেটানোর এক 
পাঁরতৃপ্ত এবং কল্যাণকর পথ ॥ অতএব সমাযোজন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার 
দ্বারা সমাজ শুধুমাত্র বহমান নয়, যুগাঁদক্রমে সমাজের মূল আঁন্তত্ব বজায় 
রয়েছে এই যোগাযোগের মাধ্যমে । সামাঁজক রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা 
প্রাচীনকাল থেকে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই এক জীবনধারা থেকে অন্য 
আর এক জশবনধারায় বহমান । গথওডোর পটারসন তাঁর গ্রচ্হে এই প্রসঙ্গে 
ীবন্ভারত আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন £ 
“৫০০ 0017010710171080101, 1081) 1112,1162105 1915 50019] 1050160- 
00175, 9801) ৬101) 16 %2,1065 200 425 01 919৬1161701 1050 00] 
09৬ 60 08 006 00171 59061211011 €0 £91)06125,01010--০** 
9০০16 8150 70595 115 00110111101)10280101 55509100852 162.01891 19 
7955 016 50০19] 1)9110959 001, 0109 59761861017 1০0 0179 1007৩ 
যোগাযোগ ব্যবস্থার পাঁচাট উপাদান থাকে । এই উপাদানগ্ীল হল £ 
(ক) ষোগাযোগকারী অথবা ভাব সরবরাহকারী বা বার্তা প্রেরণকারী 
€ 00117170101102,601 লা 56106] ) 
(খ) ভাবগ্রহণকারী বা ?শল্পরসাস্বাদনকারশ 
€ ০0110170110809 19011161716 বা 19091561 ) 
(গ) যোগাযোগের তথ্য এবং ভাবগতাবষয় 
€(00101910 01179959855 01 001101107010109,6101) ) 
(ঘ) মাধ্যম বা বাহন (116৫19 অথবা %9121015 ) 
(ও) যোগাযোগের প্রভাব ও প্রাতী ক্রয়া (০£9০৫ ০£ ০010177011109,61017 ) 
এই উপাদান-উপকরণ নিয়ে ষোগাযোগ ব্যবস্থাটি দু-রকমের হয় । প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ যোগাযোগ । এ সম্পর্কে কিছ আলোচনা করা যেতে পারে । 
কোন ব্যক্তি যখন বাজারদরের উধর্থগাঁতি সম্পকে অসন্তুষ্ট হয়ে মুখে 
মুখে লোককে 'জীনসপন্ধ কেনা থেকে বিরত করে এবং বন্তুতা দেয়, অথবা 
শজ্পন যেখানে দশজনের সামনে দাঁড়য়ে গান করে কিংবা 'শক্ষক মহাশয় 
স্কুল-ঘরে দাঁড়িয়ে যখন ছাত্রদের পড়ান তখন সে-সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ 


৯৯৮ মেলা ও উৎসবের দপর্ণে 


যোগাযোগ স্থাঁপত হয় । অর্থাৎ বাজারদরে অসন্তুষ্ট ব্যান্তর সঙ্গে ক্রেতা- 
সাধারণের, 'শিজ্পশর সঙ্গে শ্রোতার এবং শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে ছান্রসমাজের 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে ৷ কিন্তু বখন দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে সেই ব্যান্তর অসন্তোষ 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয় গিংবা ?িজ্পীর গান যখন বেতার তরঙ্গের 
মাধ্যমে অসংখ্য শ্রোতার কাছে গিয়ে পেৌীছয় অথবা শক্ষক মহাশয়ের 
অধ্যাপনার রীতি দূরদর্শনের ভেতর 'দয়ে বখন অসংখ্য ছাত্র সমাজের কাছে 
চক্ষের পলকে ব্যাপ্ত হয়ে যায় তখন প্রাতিক্ষেত্রে তা হয় পরোক্ষ যোগাযোগ । 
কোন ব্যান্ত বা শিজ্পীর কথা, গান বা বন্তৃতা যখন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
অসংখ্য জনসমাজের মধ্যে এসে ছাড়িয়ে পড়ে এবং সেই ব্যান্তির সঙ্গে ষখন 
অগাঁণত মানুষের যোগাযোগ ঘটে তখন তাকে আমরা বাল জনযোগাযোগ 
(70955 001711010102.6101) )। এই জনযোগাযোগের দ্বারা সৈই ব্যাস্ত ও শিল্প 
মুহূতের মধ্যে অগাঁণত মানুষের কাছে পেীছে গিয়ে তাদের 'নজ নাজ 
মনোভাব জানাতে সক্ষম হয় । কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন শিষ্পী 
বা ব্যন্তির দৈহিক উপাস্থতির ভেতর দিয়ে সমান্টর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
যোগাযোগ স্থাপিত হয় । কিন্তু একথা সত্য যে বেতার, সংবাদপন্ন, দূরদর্শন ও 
চলাচ্চন্ প্রীত আধ্নক যন্ত্রশিজ্পের মাধ্যমে জনতার মাঝখানে সেই ব্যক্তির 
উপাচ্ছিতি ঘটে পরোক্ষ ভাবে । ধকন্তু প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাত 
প্রেরণকারণ রন্তমাংসের শরীর "নিয়ে বাত গ্রহণকারীর ( জনসাধারণ ) কাছে 
স্বয়ং উপস্থিত থাকে । তাই তার পক্ষে যোগাযোগের প্রভাব ও প্রাতীক্রয়াটি 
জনতার মৃখচ্ছবি থেকে বুঝে নেওয়া সহজ হয় । পরোক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে 
1শল্পস বা ব্যান্ড নিজে জনতার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করলেও তার 
বাতা বা বিষয় ঘন্ব-মাধ্যমের সাহায্যে অসংখ্য জনতার রাজ্যে ছাঁড়য়ে পড়ে 
সন্দেহ নেই কিন্তু পরোক্ষ যোগাযোগের দ্বারা কোন ব্যাস্ত জনতার প্রভাব 
ও সাক্ষাৎ প্রাতক্কিয়াকে সেই মূহূর্তে জানতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পরোক্ষ 
যোগাযোগের ভেতর দিয়ে যোগাযোগের বিষয়, ভাব ও বাত্ণাকে সমন্ত শ্রেণীর 
মানুষ যে বুঝতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই যাঁদও িজ্পীর শিল্প 
নৈপুণ্য অথবা বস্তার পাঁণ্ডত্যপূর্ণ বন্তৃতা ?কংবা আলোচনা বেতার বা 
দূরদর্শনের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হাপন 
করতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই িনম্তু সেই যোগাযোগের 
পরিপ্রোক্ষতে প্রেরণকারী ও বাত গ্রহণকারীর পারস্পাঁরক ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়াটা 
উভয় পক্ষের কাছে অজানা ও অজ্ঞাত থেকেই যায়। গ্রামীন জনসমাজে 
অথবা পল্লাজনপদে আধুনিক যন্ত্মাধ্যমের দ্বারা (81560010 715012 ) 
যোগাযোগকারীর্‌ € ০0007010$9910: ) কোন বিশেষ বারতা নিরক্ষর মানুষের 
মনের গভীরে কতখানি কার্যকরী হয় অথবা সেই জনতাকে কতটুকু প্রভাবিত 
করে সে ব্যাপারে ভেবে দেখার যথেন্ট অবকাশ আছে । যোগাযোগ 'ক্রিয়াটা 
সুসম্পন্ম হয় পারস্পারক ভাবের আদান-প্রদানের ভেতর 'দয়ে। কারণ 
যোগাযোগের উদ্দেশ্টটা সার্থক হয়ে ওঠে “দেওয়া” এবং গ্রহণ” করার মাধ্যমে । 


লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব . ১১৯ 


যাকে আমরা পারস্পারক ভাবের আদান-প্রদান (6০৩৫ ৮%০%. ) বলে থাঁক। 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পারস্পারক আদান-প্রদানের ক্রিয়াটা 
অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষ যোগাযোগের থেকেও আঁধকতর ফলপ্রস হয় । প্রখ্যাত 
সমালোচক চার্লস স্টেইনবার্গ এই প্রসঙ্গে বলছেন £ 

০০০] 009 ০0101010101028001 15 £8০৪-০-৪,০6 110) 079 ০0118077- 
10102110015 790551616 001 17177 10 101089 009 5000635 01 006 001017711- 
11109,01010, 09 009 18661+9 168.011017-+৭ 

এখন মাধ্যম ( 15018 ) সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছ আলোচনা করা দরকার । 
কারণ কোন একটা মাধ্যমকে অবলম্বন করেই যোগাযোগ ব্যবস্থা তার পক্ষ 
বিভ্ভারত করে । তাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 


২। মাধ্যম ( 16019 ) 


পমাডয়া” ইংরেজী শব্দাঁটর প্রকৃত অর্থ ও সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে 
আমরা জানতে পাঁর বে লাতিন শব্দ 4১90103” থেকে ইংরেজী ০৫1010 
শব্দটা এসেছে । “মাঁডয়া” হল ইংরেজী “মাভয়াম” শব্দের বহৃবচনের রুপ ।৮ 
বাংলায় যার অথ" দাঁড়ায় মাধ্যম । এই মাধ্যম বলতে আমরা ব্াঝ নভ“র বা 
নির্ভরতা । যা এক অর্থে হল অবলম্বন । অথাৎ মাধ্যম, নিভর এবং অবলম্বন 
শব্দগুলো মোটামুটি ভাবে একে অপরের পাঁরপৃরক ॥ এই মিডিয়া শব্দটার 
তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে ফাঙ্ক এন্ড ওয়াগন্যালস-* কৃত স্যাবশাল 
আঁভধানে বলা হয়েছে যে 

5০০09015175 0179 2005 01 59195 100911706019,91%, ৪, 590010091% 
01. 1১10য%.107906 866100% 0৮ ০01 0010081) ৮/17101) 2. 101117791% 2:59106 
8005 01 100৬95 5 &. €00090179] 5 27. 110151৬010116 11051077017091018.115 ১--*১১ 

এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । প্রভাতী সংবাদপন্রকে 
অবলম্বন বা নিভ“র করেই খবর প্রচারত হয় । এখানে এ প্রভাত পন্র বা 
কাগজটা হল সংবাদ বা খবরের মাধ্যম ৷ তেমাঁন টোলগ্রাফ যল্তের মাধ্যমে বখন 
কোন সংবাদ বা বাত্ণ প্রেরিত হয় তখন যন্ত্রটা হল এঁ বার্তা বা সংবাদের 
মাধ্যম ৷ যার মাধ্যমে যোগাযোগের ক্রিয়াঁটি অর্থকরা হয় । 

যোগাযোগ বা সমাবোজন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মাধ্যম হল একটি অপারহার্য 
অঙ্গ । শূন্যের ওপর ভর করে দরজার ?খলান যেমন থাকতে পারে না, তেমাঁন 
কোন যোগ্াযোগকে সাব্ুয় করে তুলতে হলে একটা মাধ্যমকে উপায় বা 
অবলম্বন হিসেবে বেছে নিতে হয় । অর্থাৎ__ 

5০০০*৪৬] 00170001019108,010], 01555 50186 17760171177) 15 00111721050 0০ 
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যূগপরম্পরায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নাতির জন্যে মাধ্যমের (209019 ) 
পথ বা আঁঙ্গকের পারিবর্তন হয়েছে । প্রাচীনকালে মানুষ যখন পর্ব ত-কন্দরে 


১২০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


অথবা গারগুহায় বসবাস করত তখন অঙ্গভাঙ্গ, ইশারা এবং মুখ ব্যাদান, 
ধ্বান-সংকেত ও নৃত্যগণতের মাধ্যমে সে তার মনের ভাবকে প্রকাশ করত । 
সমাজের প্রগাঁত ও সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের 'শিক্ষা-দীক্ষা এবং 
রুচি ও সংস্কারের পাঁরবর্তন হল । মানুষ তার ভাব প্রকাশের মাধ্যমের 
আঙ্গিক হিসেবে মুখের ভাষাকেই পছন্দ করল বোৌশ । মুখে মুখে কথা-গান, 
ছড়া-কাহিনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে মানুষ তার মনের ভাবকে প্রকাশ করতে 
চাইল । যোগাযোগ বা সমাযোজন ব্যবস্থার এটা গল একটা মৌখিক রুপ বা 
মৌখিক মাধ্যম (018] 17)9019. 1 0077)7010101080107 ) | 

চর্যাপদ রচনার যুগে লোককাঁব বা চারণ কাঁবগণ পথে-প্রান্তরে, মেলা ও 
উৎসবে মুখে মুখে গান গেয়ে, ছড়া বলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করতেন । এইভাবে কালক্রমে মুখের ভাষা থেকে মানুষ আঁবজ্কার 
করল 'লাঁপ ও অক্ষরকে । আর রুপ, রঙ ও রেখা থেকে মানুষ সম্ট করল 
শিজ্প-সুষমাকে । 

বৌদ্ধষুগে পাহাড়ে, পবণতগাত্রে, শলাখণ্ডে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও 
অনুশাসনগুঁল উৎকীর্ণ করে দেওয়া হত । নোদন পব“তগান্র, শিলাখণ্ড ও 
বৌদ্ধস্তুপের প্রাচীরগ্ীল ছিল বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উপযুন্ত মাধ্যম । এইসব 
মাধ্যমের দ্বারাই জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা হত । এ-ছাড়া ছিল 
বৌদ্ধ সংঘট্র, সম্মেলন, সভা ও সমাবেশ প্রভাতি বৌদ্ধধর্ম প্রচার মাধ্যমের 
উপযন্ত স্থল । 'বাভন্ন বৌদ্ধ উৎসবের মাধ্যমেও গৌতম বুদ্ধ প্রবাঁতিত মত ও 
আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে অবাধে প্রচার করা হত । এই জাতীয় মাধ্যমই 
1ছল সে-ষুগের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের একমান্র অবলম্বন । যাকে 
বলা হয় কথামাধ্যম (08110729019. )। 

ইউরোপের ইতিহাস পাঠেও আমরা জানতে পার যে প্রথম শতাব্দীতে 
স্বয়ং যীশু মানুষের বোধশান্ত ও অনুভূতির ীাবকাশের জন্যে এমন কয়েকাঁট 
সহজসাধ্য বিষয়কে মাধ্যম হিসেবে 'নর্বাচন করে গনয়ৌছলেন, যেগুলো আত 
সহজেই সাধারণের বোধগম্য হয় । এর দ্বারা আমাদের মনে হয় যে মাধ্যমকে 
সর্বাগ্রে হতে হবে সহজ ও সাবলশল । যাতে অনায়াসে সাধারণ মানুষ সেই 
মাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রহন করতে পারে । যীশু তাই 
মানুষের চিত্তবাত্ত এবং জ্ঞান-গারমাকে প্রস্ফাাটত করে তোলার জন্যে তাঁর 
বাণী ও আদর্শকে এমনভাবে প্রচার করতে লাগলেন যাতে সাধারণ মানুষ 
আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারোন। ইউরোপের প্রাচীন ধর্মযাজকগণের ধম প্রচার 
সম্পকে বলতে গিয়ে নারায়ণ বসু ৯১ তাঁর 7১:09০99$ ০0? 01101700101091101) 
গ্রন্হের এক জায়গায় বলছেন £ 

০০১১ [001105 0179 020 8565 707010155 1779,06 (10911 ৬/11011)85 17016 
10691550105 00109518 987500115 1159.06 11117511210175 2710 90179 9875 
1851: 11750110650 19910179105 10 92190 910109 200 1018179 007 8168 
09800007915 ৪90০***০৮ 


লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব ১২১৯ 


ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, রে*নেশাস প্রভাতি রাজনৌতিক ও সামাজিক 
আন্দোলনের পাঁরপ্রোক্ষতে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিষ্পকলার জগতে নতুন 
চেতনার স্যা্ট হল। কারগাঁর 'বদ্যার সাথে সাথে ঘন্ত্র-বিজ্ঞান-শিজ্পের 
প্রভৃত উন্নাত হল। এর প্রভাব পড়ল সমগ্র পৃথিবীতে । বার ফলে দেখা দিল 
মানব সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক অগ্রগতি । এই সময় থেকেই মানুষ 
তার নব নব উদ্ভাবনী শান্তর সাহায্যে যোগাযোগ বা সমাযোজন ব্যবস্থার 
প্রসারের জন্যে প্রাচীন আঁঙ্গকগুলোকে ভেঙে ফেলে কালক্রমে নানা রকমের 
আধুনিক বিজ্ঞানাভীত্তক মাধ্যমের প্রবর্তন করল । এইসব আধুনিক বিজ্ঞান- 
নিভ'র মাধ্যমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ 

(ক) মনদ্রণ শিজ্পমাধ্যম (৮07 095018 ) 

(খ) বৈদ্যুতিক শিজ্পমাধ্যম (75190001010 10019. ) 

(গ) কথামাধ্যম (৮০:০৪] 1206018. ) 

(ঘ) দৃশ্যমাধ্যম (15181106019 ) 

(৩) বেতারমাধ্যম (4১910191 1719019--7২2010, 619151011 66০. ) 

(5) ছাঁব, বিজ্ঞানপন্র, প্রাচীরপন্্র এবং আলোকচিত্র শিচ্পমাধ্যম (91719, 

10815158100 [১1101021870180 1709019. ) 

যোগাযোগ ব্যবস্থা ( ০002100111096101 ) এবং মাধ্যমের (155019 ) 
আঁঙ্গকগত প্রয়োগ নৈপদণ্যের বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক অগ্রগাতর পাশাপাশি 
রয়েছে আমাদের দেশের যুগ পরম্পরাগত লোকমাধ্যম (11801001991 00110 
[05012 )। এই লোকমাধ্যমের দ্বারা পল্লাজনপদের নিরক্ষর মানুষের মধ্যে 
সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম ও আনন্দ বিতরণ করা হয়। যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে 
পল্লীর নিরক্ষর মানুষেরা আধকতর ভাবে আকৃষ্ট হয় তাকে আমরা লোক- 
মাধ্যম বলতে পাঁরি। কথাটা আরও একট; স্বচ্ছ করে বলা দরকার । লোক- 
মাধ্যম হল যুগবাহত । পল্লী জীবনের ধর্ম, কম” ভাবনা-অনৃভূতি, আচার- 
ব্যবহারের সঙ্গে যে মাধ্যম ষুগাঁদক্রমে আন্বিষ্ট হয়ে থাকে এবং সেই মাধ্যমের 
দ্বারা খন কোন 'বষয় 'নরক্ষর মানুষের বোধগম্য হয় তখন তাকে আমরা 
লোকমাধ্যম বলতে পারি । সেই মাধ্যমের দ্বারা লোক-সাহিত্যের শিল্প-সম্পদ 
নিরক্ষর মানুষের মনের অববাহিকায় যখন এসে ছাঁড়য়ে পড়ে তখনই তারা 
তাদের মানাঁসক অনুভূতি ও স্বাভাবিক প্রাণাবেগ দিয়ে সেই শিজ্প-সম্পদকে 
গভীরভাবে উপলধ্ধি করার চেম্টা করে । মেলা ও উৎসবে জনতা ও 'িজ্পনর 
নৈকট্য এবং মুখোমুখি সাক্ষাৎ লোকমাধ্যমের ক্ষেত্রে তাই গুরত্বপূর্ণ হয়ে 
ওঠে । 

“লোক' শব্দটার সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা যোগ আছে । এই সাধারণ 
মানুষেরা পল্লীর জনপদে, মাঠে, জঙ্গলের ধারে কিংবা নদীতশরে বসবাস 
করে। যাদের জীবনধারার সঙ্গে কৃষিকর্ম যুক্ত হয়ে আছে অথবা যাদের 
জীবিকা নির্বাহত হয় হাল, লাঙ্গল, মাঠ এবং গবাঁদ পশনুকে অবলম্বন 
করে। পল্লীর শ্রীমক, কৃষক, মজুর ও 'বাঁভন্ন পেশার মানূষেরাও এই সাধারণ 


১২২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


লোকের অন্তভূন্ত । তাই লোকমাধ্যম হল পল্লীর সেই সাধারণ 'নরক্ষর 
শ্রমজীব ও কৃষিজীব মানুষের মাধ্যম । আধুনিক 1শক্প-াবজ্ঞান বা যন্দ- 
মাধ্যম অপেক্ষা পল্লীর 'নরক্ষর সাধারণ মানুষের কাছে প্রাচশন ষুগবাহত 
লোকমাধ্যম বিশেষ কাকরী হয় বলে আমাদের ধারণা । পল্লীর সাধারণ 
মানুষ তার দৈনান্দন জীবনচর্চার ভেতর 1দয়ে অভ্যাসবশত যেসব সংস্কার, 
আ'ভন্ঞতা ও আবেগ-অনুভূতি লাভ করে তারই প্রাতিরূপ খন সে আর 
কিছুর মধ্যে দেখতে পায় তখন তাকেই সে জীবনের ঘাঁনম্ঠ সম্পদ বলে 
গ্রহণ করে। পল্লীর মানুষের কাছে যা অপাঁরজ্ঞকাত, দূরতম এবং ব্দীদ্ধ-বোধ 
ও আঁভজ্ঞতার বাইরে অবস্থান করে তাকে তারা গ্রহণ করে না। পল্লীর 
মানুষকে লোক-সাহতোর ভেতর দিয়ে আনন্দ শিক্ষা ও ধর্মানুভাতি এবং 
কাব্যরস দান করতে হলে তার [বয় ও ভাবকে সাধারণ মানৃষের িক্ষা-দীক্ষা, 
আচার-ব্যবহার ধর্মসংস্কীতির সঙ্গে সমপর্যীয়ভুন্ত হতে হবে । তবেই সেই 
প্রচারিত শিপ সম্পদ পল্লীর মানুষের কাছে সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য হবে। 
অর্থাৎ নিরক্ষর মানুষেরা তখনই সেইসব শিল্প সম্পদের ভাব ও রসকে 
সমন্ত মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে । আধুঁনক শিক্ষা ও সভ্যতায় 
সমৃদ্ধ জ্ঞান ও শিজ্প মাটির কাছাকাছি মানুষজনকে কতখাঁন প্রভাবিত 
করবে সে বিষয়ে ভাবনার অবকাশ আছে । 


আজ বৃহত্তর জন-যোগাযোগের (71555 00170177701)102901010 ) ক্ষেত্রে জন- 
মাধ্যমের (24855 7১16019 ) ক্ষেত্র ব্যাপকতর হচ্ছে সন্দেহ নেই, কল্তু এরই 
পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ্রীতহ্যবাসী লোক 
মাধ্যমকে (£০11 10619 ) সাক্রয় করে তুলতে হবে । কারণ আমাদের সমাজে: 
শতকরা আশ ভাগ লোক 'নরক্ষর । এই নরক্ষর শ্রেণী বৈদন্যাতক  শিজ্প 
মাধ্যমের আওতার বাইরে অবস্থান করে । জ্ঞান, বাঁদ্ধ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার 
অভাবের জন্যে তারা জন-যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুঁনক বিজ্ঞান-শিজ্প মাধ্যম 
থেকে সুযোগ ও সহবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। পল্লীর এই বৃহত্তর শ্রেণটার 
মধ্যে পূর্ণ এঁক্য ও সংহতি আনতে পারে একমান্্র লোকমাধ্যম । তাই লোক-- 
সাহিত্য ও লোকসংস্কাঁতর প্রচার পল্লীর আপামর সাধারণ মানুষের মধ্যে 
এঁক্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে পারে ৷ তাদের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কীতিগত 'বাঁভন্বতা 
থাকলেও লোক-সাহত্যের ?শজ্পরস ও ভাববস্তু আত সহজেই তাদের কাছে 
বোধগম্য হয় এবং সাক্ষরহবীন এই মানুবগুলোর জবনে লোকসাহত্যের 
[শিজ্পসম্পদ ব্যাপকভাবে প্রভাব 'বন্তার করতে পারে ৷ তাদের মধ্যে শত-সহম্ত্র 
বিভিল্নতা থাকলেও তারা লোকসাহত্যের শিল্প চেতনার সায়রে অবগাহন 
করে শিল্পীর সঙ্গে আভন্নহ্বদয় ও সমমনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । শিল্পশর 
সঙ্গে শ্রোতার, আভনেতার সঙ্গে দর্শকের এবং কথকঠাকুরের সঙ্গে আসরে 
বসা মানুষের চেতনাগত এক্যবোধ জাগ্রত হয় । কিন্তু কেন জাগ্রত হয়ে ওঠে 
এ প্রশন ওঠা স্বাভাবিক । লোকসাহিত্যের শিজ্পরস ও আবেদন হঠাৎ সৃজ্টি 


লোকমাধ্যম ঃ মেলা ও উৎসব ১২৩ 


হয়ে ওঠা কোন আকস্মিক সম্পদ নয়, তা যুগের দ্বারা স্বীকৃত ও পরণীক্ষত । 
মৌখিক প্রচারের মধ্য 'দয়ে এই লোকসাহত্য আবার বৃহত্তর সমাজের মধ্যে 
প্রাতাষ্ঠত হয়। তাই মাঁটর রৃপ-রস-শব্দ-গন্ধে সমৃদ্ধ লোকন্যাহত্যের 
শিঙ্পানুভাত ও রচনাসম্পদ ব্যান্তীবশেষের দান হলেও সমাম্ট মনের সঙ্গে তার 
একটা অকৃত্রিম যোগ রয়েছে । তাই এই যোগ সমসামায়ক বা বিশেষ কালের 
শকংবা ক্ষাণক নয়, তা যুগবাহত । এর আবেদন তাই পল্লীর নিরক্ষর 
আপামর সাধারণ মানুষের কাছে সর্বকালে বা সর্বসময়ে স্বীকৃত । আমাদের 
দেশের মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানগুীল পল্লী জনতার কাছে যুগাঁদরুমে লোক- 
মাধ্যমের কাজ করে চলেছে । এই লোকমাধ্যমের একাধক পথ-প্রকরণ ও আঙ্গক 
চালু থাকলেও সামীগ্রকভাবে মেলা ও উৎসব হল পল্লীর সমাযোজনের ক্ষেত্রে 
সর্বশ্রেন্ঠ লোকমাধ্যম । রোডিও, টোলাভসন, সংবাদপত্র এবং পন্র-পীন্রকা প্রভাতি 
জন-যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুঁনক জনমাধ্যমের একটা বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রণালনী 
বা নৃতন পদ্ধাত-শিজপ 'হসেবে যেমন কোন বিষয় বা বার্তা প্রচারের সম্পূর্ণ 
বাহন হয়ে দাঁড়ায়, তেমাঁন মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমেও লোকসাহত্যের 
রসসম্পদের ভাণ্ডার সদা উন্মনূন্ত হয় । পল্লীর মানুষের কাছে সাহত্যরস ও 
ধমীশক্ষা দান করার ক্ষেত্রে এবং প্রান লেোকমাধ্যমের একটা স্বাভাবিক 
প্রণালগ বা পদ্ধাত গহসেবে মেলা ও উৎসবানুজ্ঠানগুীল লোকসা'হিত্য-শি্প- 
সম্পদের বাহন € ৬61910০19 ) রূপে আবহমান কাল ধরে কাজ করে ৮লেছে। 
পল্লশর সমাযোজনের ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান কোন কোন্‌ প্রণালী ও 
পদ্ধাততে লোকমাধ্যম হিসেবে কাজ করে সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা 
যেতে পারে ॥। বচারের সুীবধের জন্যে এই আলোচনার ধারাকে আমরা 
বিশেষ করেকাঁট ভাগে বিভন্ত করোছ । 

১ । মেলা ও উৎসবের উপাদান-উপকরণ । 

২। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে যোগাযোগ বা সমাযোজন । 

৩ । লোকমাধ্যম 'হসেবে মেলা ও উৎসবের নানা আীঙ্গক (027) )। 

৪ । মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে জনতার প্রভাব ও প্রাতী কুয়া । 

চে । শল্পসম্মত যোগসাধন (15950. ০2,010 21) 201 00170) 1 


৯ ॥ মেলা ও উৎসবের উপাদান-উপকরণ 


ইতপূর্বে আমরা মেলা ও উৎসবের তাৎপর্য এবং পাঁরিচয় প্রসঙ্গে তাদের 
উপাদান-উপকরণ সম্বন্ধে কু আলোচনা করে এসেছি । এখানে সমাযোজন 
ও মাধ্যমের ক্ষেত্রে সেইসব উপাদান-উপকরণ িভাবে কাজ করে তা'বচার 
করে দেখা দরকার । 

মেলা ও উৎসবের প্রধান উপাদান হল িজ্পশ, লোককাঁব, গ্রায়ক* কথক 
এবং জনতা বা জনমণ্ডল । মেলা ও উৎসবানুন্ঠানের নানা ক্রিয়াকর্ম ও 
আচার-অনূষ্ঠান এবং ব্যবসাগত পণ্যসাম্রী প্রভীতও মেলা ও উৎসবের 


১২৪ মেলা ও উৎসবের দ্পণে 


উপাদানের অন্তর্গত । আবহমানকাল ধরে লোককাঁব, গায়ক ও কথক পল্লীর 
আপামর সাধারণ মানুষকে শিল্প, সাহত্য, কাব্য ও লোকশিক্ষা দান করে 
আসছে । সাহিত্যরস ও ধর্মীশক্ষা হল লোকস্াহত্যের শ্প-সম্পদ যা 
লোককাঁব ও শিজ্পীগণের দ্বারা মেলা ও উৎসব উপলক্ষে গীত ও প্রচারত 
হয়। তাই শিল্পী ও লোককাঁবরা হল মেলা ও উৎসবের শিষ্প-সম্পদের 
প্রচারকারশ । এই প্রচারকারীরা দি করে ?2 উৎসব উপলক্ষে ছড়া-গান করে, 
কথকতার আসরে বসে কথকঠাকুর মুখে মুখে কথা ও গান শোনায় । এইভাবে 
লোকসাহত্য বা পল্লীসাহত্যের প্রচার ঘটে। এই প্রচারের ভেতর 'দয়ে 
তাদের সঙ্গে পল্লীর নিরক্ষর জনতার যোগাযোগ স্থাপিত হয় । এই যোগাযোগ 
স্থাপনের মাধ্যম হল মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান। আর সেই মাধ্যমের 1বষয় 
হল অনম্ঠানাভাত্তক লোকসাহত্য । অতএব মেলা ও উৎসবের লোককাঁব ও 
বশভ্পীরা হল যোগাযোগকারী (0:01010019109,101 বা 99091) । আর এই 
প্রচার ও যোগাযোগ যাদের উদ্দেশ্য করে গড়ে ওঠে তারা হল লোকসাহত্যের 
ভাব-শিজ্প রস গ্রহণকারশ বা রসাস্বাদনকারশী জনতা ( ০0100200111 বা 
160815161))। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে ছড়া-গান, কথকতা, হাঁরিকথা, 
ভাগবত কথা, রামায়ণ গান, কাঁবগান, লোক-নৃত্য, পুতুলনাচ প্রভাত প্রাচীন 
লোকমাধ্যমগত আঁঙ্গকের সাহায্যে পল্লীর নিরক্ষর শ্রেণীর মধ্যে লোকাশিক্ষা, 
ধমশশক্ষা ও ক্যব্যরস দান করা হয় ॥। লোককাঁব ও শিল্পী সহজ সরল উপায়ে 
নানা কাব্য ও শিল্পের বিষয়কে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করে । এই যোগাযোগ হম্থাপন কিসের জন্যে এ প্রশ্ন ওঠা 
খুবই স্বাভাবিক । তাই এ-ীবযয়ে কছু আলোচনা করা যেতে পারে । 

একই উদ্দেশ্যে মেলা ও উৎসবকে ঘিরে যে জনতা একই বৃত্তে এসে জড়ো 
হয় তারা সমমনোভাবাপন্ন জনতা ( ০01010010. 11165195 ০10৫. )। সেই 
জনতা হল এক অর্থে সমাষ্ট মন । আর লোককাঁব ও শম্পীরা হল ব্যন্টি 
মন । এই ব্যান্ট মন ও সমাঁষ্ট মনের পারস্পীরক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে 
যেমন যোগাযোগ স্ছাঁপত হয় তেমাঁন উভয়ের ভেতর গড়ে ওঠে একটা মানাঁসক 
এঁক্য । উৎসবে পালনশয় আচার-অনূষ্ঞান এবং শ্রবণীয় ও পঠনীয় লোক- 
সা'হত্য প্রচারের ভেতর $দয়ে প্রাচীন সমাজের ধ্যান-ধারণা এবং দেশের অতাত 
স্মৃতি সম্পদের সঙ্গে পল্লী জনতার ষে 'নাঁবড় পাঁরচয় হয় সে কথা আমরা 
পূর্বেই আলোচনা করে বলোছ যে এই পাঁরচয় এক অর্থে প্রাচীনের সঙ্গে 
বর্তমানের যোগাযোগ ॥। এই যোগাযোগের সেতু রাঁচত হয় মেলা ও উৎসবের 
মাধ্যমে ৷ 

মেলা ও উৎসবের সূত্রে লোককাঁব ও শিজ্পীগণের দ্বারা অন:ষ্ঠানাভাত্তক 
লোকস্াহত্য পল্লীসমাজে প্রচার লাভ করে। এই প্রচার হল যোগাযোগ 
স্ছাপনের আর এক উদ্দেশ্য ॥ ব্যাম্টর অবদান সমা্টর স্বীকীতি লাভের জন্যে 
মেলা ও উৎসবের মৃত যুগবাহত প্রাচীন লোকমাধ্যমকে নিভর করে বৃহত্তর 
লোকসমাজের মধ্যে প্রাতীষ্ঠিত হতে চায়। মেলা ও উৎসবের ভেতর 'দিয়ে 


লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব ১২৬. 


শনরক্ষর পল্লী মানুষের কাছে লোকস্যাহত্যের প্রচার ও প্রবেশ যেমন সম্ভব 
হয় তেমাঁন কাব ও 'িজ্পী স্বতস্ফূর্তভাবে গান, ছড়া এবং কথা ও কাহনীর 
সূত্রে আনন্দ ও শিক্ষাকে পল্লীর আপামর জনতার কাছে বিতরণ করে । 

মেলা ও উৎসবের উপাদান ও উপকরণ গঠনে 'লাককাবি, শিজ্পশ এবং কথক 
ও গায়কের যেমন গুরুত্বপুর্ণ ভুমকা আছে তেমাঁন উৎসবের সমমনোভাবাপন্ন 
জনতারও অবদান কোন অংশে কম নয় । কারণ ব্যান্টর রচনাসম্পদ আস্বাদত 
হয় সমান্টর প্রাণাবেগের দ্বারা | ব্যম্টি ও সমন্টর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে 
মেলা ও উৎসবের একই মণ । তাই উভয়ের পক্ষেই সহজ হয় একে অপরকে 
জানার ও বোঝার | কাব শজপন ও জনতা বা জনমণ্ডলীর সাক্ষাৎ দর্শনে তাই 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থাঁট স্বাভাবিক উপায়েই হ্কাঁপত হয় । যাকে বলা হয় 
উভয়ের মুখোম্হাঁখ সাক্ষাৎ দর্শন বা ০৪ ০0 06 00120000101028.01010 | 

সমমনোভাবাপন্ন রাঁসক জনমণশ্ডলীকে মেলা ও উৎসবের প্রধান উপাদান 
বলে আমাদের মনে হয়! কারণ এই জনতাই উৎসব ভর লোকসাহত্যকে 
সজীব করে তোলে । মৌখিক ভাবে এই জনতার সামনেই লোকসাহত্যের নানা 
বিষয় প্রচারত হয় ॥ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, শাস্ত্র-পুরাণ এবং মঙ্গল 
কাব্যের মত উচ্চভাবাঁবশিম্ট মহৎ কাব্য-সা'হত্যের বিষয়কে 'নয়েও সহজ সরল 
ও সাবলীলভাবে মেলা ও উৎসবের আসরে জনতার সামনে লোককাব ছড়া 
কাটে, কথা ও কাহননী পাঠ করে ও গান করে । কথক, কাঁব ও গ্রায়েনের দল 
পল্লীর নিরক্ষর মানুষের উপযোগী করে এই সব বিষয়কে তাদের কাছে তুলে 
ধরে । পল্লীর আপামর শ্রেণীর দ্বারা আস্বাদিত হতে হতে আবহমান কাল ধরে 
এইসব পললশ-সাহত্য প্রচারত হয়ে আসছে । এইভাবে লোককাঁব ও 'শজ্পন 
পলীজনতার সঙ্গে মহৎ 'শল্প-সাহত্যের যোগাযোগ কাঁরয়ে দেয় । মেলা ও 
উৎসব সেই যোগাযোগের সহজতম লোকমাধ্যম । এই লোকমাধ্যমকে অবলম্বন 
করেই মহৎ সাহিত্যের বিকাশ ও প্রচার সম্ভব হয়েছে । সম্ভব হয়েছে জন- 
মণ্ডলীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করার । 

মনোমোহন ঘোষ৯২ তরি গ্রন্হে এই প্রসঙ্গে বলছেন £ 

4০০৮0176 190865601012 06 9080 19067795 570০1) 25 0116 1২07159109১ [156 
1৬18115,0172519085 606 81088858620 0086] 1১015210725, 51010] 
56510619115 [2.1555 1919.08 0) 0108 0008,5101) 01 1611510775 19511%819 1895 
9006 1000 ০06 201010955 9.55০9০19090 ৮7161) 10. 150] 14-91118195 1051 
1755 ৪০০৫ 01:9101:9, 279 190077606০0 12219 এ, 11218] 056 ০? 95001:95 
(91 11701015951175 (116 9:0010100 ড/101) 71786 0165 06116]. 1008 (17801 
06 008 01110 0 1731700 [01855 00170) 5020 19011201017 17101) 19 
90119615158 0056190609 19091599৪18 20016101091 90101011 000 11019 8.0 


“20091095০01 00056 ড/1)0 1680 09076 21 80$91006 573150099 
200) 01:181192] ০9109 (7001), ০] 7২ ) 01 105 1১01:8089, 2110 6291917 


১২৬ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


099] 10 005 81৮ 01 ৪০০৫ 901:-151161 1711651:9199151716 110611 
10817901010 ৮/108 5010895 01 2105108% 16080901017 ০0101181091] 92105101 
198558895.৮ এই মন্তব্যের পাঁরপ্রোক্ষিতে লোকমাধ্যম হিসেবে মেলা এবং 
উৎসবের গুরুত্ব ও ভূমিকা যে কতখা'ন সাক্য় ও সুদরপ্রসারী তা সহজেই 
অনুমেয় । 


২। মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে যোগাযোগ বা সমাযঘোজন 


আলোচনার স্বীবধার্থে আমরা এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কয়েকাঁট ভাগে 
1বভন্ত করোছি । যেমন-__ 

(ক) ব্যান্টর সঙ্গে সমাম্টর যোগাযোগ 

(খ) দেশের স্মৃতি সম্পদ ও প্রাচন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যোগাযোগ 

(গ) কাব্য-সাহত্য ও ধর্ম-শাস্ত্ের সঙ্গে যোগাযোগ 


(ক) ব্যাষ্টর সঙ্গে সমন্টির যোগাযোগ 


একথা আমরা আগেই বলোছ যে ব্যান্টর সঙ্গে সমম্টির যোগাযোগ ঘটে 
মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে ৷ ব্যন্ট তার মনের ভাবকে প্রকাশ করার নানা পথ 
খোঁজে । কখনও ভাষায় কখনও হীরঙ্গতে, আবার কখনও সংকেত বা ইশারায় 
1কংবা প্রতশক চিহ্ন দয়ে সে তার মনের ভাবকে শিজ্পসম্মত উপায়ে ( হা) 81 
0) ) প্রকাশ করে । এইসব সংকেত ও চিহ্ন শজপসুষমায় মাণ্ডত হয়ে ব্যান্ট 
মনের ভাব ও আবেগপ্রবণতা সমাঁন্ট মনের কাছে প্রকাঁশত হয় । বাউলের 
একতারা সম্বালত নৃত্য, গাজন-নৃত্য, মুখোস-নত্য এবং ছোৌ-নাচের নৃত্যের 
ভেতর 'দিয়ে নীরব আ'ভব্যান্ত সমান্টর মনে গভীর আবেদন স্াম্ট করে। 
কারণ লোককাঁব ও 'শজ্পণর সাক্ষাৎ উপ্পাস্থৃতি ঘটে মেলা ও উৎসবের আসরে। 
ব্যান্ট এখানে সমাঁন্টর মুখোম্াথ হয় ॥। উভয়ের এই মুখোমীখ যোগাযোগ 
(০৪ 6০ 9০8 00001071111102.101 ) বিশেষ তাৎপয্পূর্ণ । লোকসাহত্যের 
শল্প-সম্পদের রসাত্মক আবেদন সমাম্টর মনে আত সহজেই পৌছে যায়। 
ব্যান্ট ও সমান্টর এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ €(0105010 ০০022127117109,6101) ) 
মেলা ও উৎসবের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। উৎসবের একই মণ্ে এসে দাঁড়ায় 
রসাস্বাদনকারী জনতা এবং শিজ্প-সাহত্য-সম্পদ প্রেরণকারী লোককবি ও 
শজপী । অর্থাৎ . 
“০০০10011109 0010017001)109607 800 009 0010017701710801 50000 01 
176 98706 0180001077--১৩ 
মেলা ও উৎসবে শিল্পন বা ব্যাস্টর মৌখিক প্রচারের দ্বারা সমাস্টর সঙ্গে 
যোগাযোগ সম্পন্ন হয উভয়ের সাক্ষাৎ দর্শনে । মহাভারতের উদ্যোগ পরবে 
আছে 'প্রত্যক্ষদশর্খ লোকানাং সর্বদশখ ভবেন্ববঃ ॥” জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 


লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব ১২৭ 


যোগ মানুষকে সর্বদশাঁ করে তোলে । মহাভারতের এই কথাটি উদ্ধৃত করে 
শ্যাম পারমার১৪ তাঁর 21901007791 7০011 7$16018. 10) 11018 গ্রন্হে বলছেন £ 

+4৯01506 ০0০1, 100) 006 19601015 1709,1595 & 799150910 09730119স- 
0890৮, রা 

একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে পল্লশবাংলার মেলা ও উৎসবে 
জনতা ও শজ্পীর মুখোমুাখ যোগাযোগের ভেতর 1দয়ে ব্যান্ট ও সমান্টর 
মধ্যে একাঁট প্রত্যক্ষ সম্পক স্থাপিত হয় । এই সম্পর্ক স্থাপনের পথ হল 
অনুষ্ঠান নির্ভর বাংলার লোকসাহত্য ॥ ব্য্টির শিজ্পপ্রাতভায় সমাষ্টমন 
প্রভাঁবত হয়ে ওঠে । আধুঁনক যন্ত্র গশজ্প ও 'বজ্ঞান মাধ্যমের দ্বারা শজ্পনী, 
কাঁব প্রভাীতর সঙ্গে সমন্টির সাক্ষাৎ বা মুখোম্রীখ যোগাযোগ অবশ্য স্থাপিত 
হয় এবং শল্প-সাহত্য এবং অন্যান্য গবষয়ের ব্যাপক প্রচারও সম্ভব হয়, 
কিন্ত সেই প্রচারে সবসময়ে ব্যান্ট ও সমান্ট মুখোম্ীখ অবস্থান করে না। 
মুখোম্ীখ যোগাযোগ ও প্রচারের একটা মূল্য আছে তা হল যোগাযোগ বা 
সমাযোজনকারী তার প্রচার ও যোগাযোগের প্রভাব ও প্রাতিক্রিয়াটা সঙ্গে সঙ্গে 
উপলাব্ধ করে । সাক্ষাৎ ও মুখোমহীখ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যান্ট মন ও সমান্ট 
মনের মধ্যে ভাবের যোগসাধন সম্পন্ন হয় । এই যোগসাধন সম্পন্নের মুলে 
রয়েছে মেলা ও উৎসবের জনতা এবং লোক-শল্পর নৈকট্য হ্ছাপন ৷ এডুইন 
এমার১৫ সাক্ষাৎ বা মুখোমুীখ যোগাযোগ সম্পর্কে আভমত প্রকাশ করতে 
গিয়ে বলছেন £ 

০০১01161615 1701101) 1010918 ৫1509119)019 1990 18.০10 118 19915017 0 
[091501 001781)11111020101 1112. 11) 272,995 1079019, 00102010010108,11011১ ৪10. 
(10005 ৪. 091651 012০1601015 10 091191 8 0017৮1100118 127955859 19০6. 
০ 1908***2, 

কথক ঠাকুর বখন মেলা ও উৎসবের আসরে বসে রামায়ণ থেকে হনুমানের 
লঙ্কা কাণ্ড পাঠ করে অথবা গম্ভরার লোককাঁব যখন দেশের কোন সম- 
সামায়ক ঘটনা বা াবষয়কে নিয়ে ছড়া কাটে বা গান করে ?িংবা বাউল-মেলার 
আসরে বাউল যখন জনতার মাঝখানে দাঁড়য়ে বাউল গান শোনায় অথবা 
নৃত্য করে তখন সাধারণ মানুষের মনে এইসব গেয় সম্পদের 'বষয়বৈ চিন্র্য ও 
[শিজ্প সুষমার প্রভাব পড়ে গভীরভাবে । কথক ঠাকুরের মুখে সাগর লঙ্ঘনের 
জন্য হনুমানের লম্ফ প্রদানের কথা শুনে শ্রোতার মনও লাফ দেয় ৷ গম্ভীরার 
লোককাঁব দেশের দ্রব্যমূল্যের ভধ্বগ্গীত সম্পকে“ যখন ছড়া কাটে এবং 'শবের 
কাছে তার প্রাতিকার ভিক্ষা করে তখন ননরক্ষর মানুষ সান্ত্বনাবোধ করে এবং 
1শবের সাহায্য লাভের জন্যে সেও যেন মরীয়া হয়ে ওঠে । নৃত্যসমৃদ্ধ এবং 
সঃর-লর যুক্ত বাউল গান শুনে সমান্টি মনের মধ্যেও নাচনের দোলা লাগে । 
বাউল গানের মর্মবাণী না বুঝেও জনতা বাউলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে । 
কখনও আবার মেলা ও উৎসবের মণ এসে সেইসব শিল্পীরা জনতার মধ্যে 
লোকশিক্ষা দান করে । যোগাযোগকারী তখন শিজ্পন না হয়ে নিরক্ষর 


১২৮ মেলা ও উৎসবের দর্পণে' 


সমাজের কাছে শিক্ষক ও নীতাবিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ শিল্পী 
ও লোককাঁব বুঝতে বা জানতে চায় যে তাদের নিজ ?নিজ প্রচার-শিজ্প জনতার 
কাছে কতখা'ন কার্যকরী হয়ে উঠছে । অর্থাৎ 

+চ51501, 01 286009 ৬170 15 0106 5০000106 01 01151178001 ০0৫ 
গ79992906 [1907506515 1098.59 1০0 0106 21001910068 2.)0 17800201585 1118, 1015 
706958.59 107050 596 010101)£1.”” ৯৬ 


(খ) দেশের ল্মৃতিসম্পদ ও প্রাচীন ধ্যান-ধারখার সঙ্গে যোগাযোগ 


মেলা ও উৎসবের অনুজ্ঠানগত বাঁভন্ 'ক্রিয়াচারের ভেতর +দয়ে প্রাচশন 
সমাজ ও মানুষের নানা সংস্কার এবং ধ্যান-ধারণার পাঁরচয়, পাওয়া যায় । 
যুগপরম্পরায় প্রাচীন মানুষের 'বাভন্ন ?চন্তাপ্রসৃত ধর্ম ও সংস্কারগুলি 
মেলা ও উৎসবে অন্াষ্ঠত আচার-আচরণের মধ্যে মনে হয় আজও সজীব হয়ে 
আছে । উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মানুষ যখন বশেব কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন 
করে তখন সেইসব 'ক্য়ানুভ্ঠানের ভেতর দিয়ে প্রাচীন সমাজের জাদু 1ব*বাস, 
সংস্কার, ধর্মবোধ প্রভীতি বিষয়গ্াল প্রাতিফাঁলত হয়ে ওঠে । ইসদপরবে 
ই্দতলায় ইদকাঠ পুজা, ইতুরতে ঘট স্থাপন এবং ইতুঘটকে পূজা করা, 
তোষলা ব্রতের পজায় মাঁটর সরায় শস্য ও মাাঁত্তকা স্থাপন করে শস্যোদগমের 
প্রতীক্ষায় বসে থাকা এবং তুঁষ, দৃর্বাঘাস, কালো গরুর গোবর প্রভাতি যোগে 
মণ্ড তৈরণ করে সরায় হ্থাপন এবং বলত উদ্যাপন করা অথবা করম উৎসবে করম 
ও ধরম নামে বৃক্ষের ডাল পূজা করার মধ্য গদয়ে শ্রাচীন মানুষের আরণ্যক 
প্রীতি, বৃক্ষপূজার প্রবণতা এবং ইতুব্রতের মধ্য দিয়ে সূর্য বন্দনা এবং 
কাঁষকর্ম ও ভূঁমিলক্ষন্ীর প্রতি প্রাচন নর-নারীর আসান্ত প্রভাত সংস্কার ও 
ধর্মবোধ প্রকাশ পায় । এছাড়া 'বাভন্ন ব্রতোৎসবের মধ্যে মানুষের মনস্কামনার 
স্বরুপটাও উপলাব্ধ করা যায় । যা ঘটোন অথবা যা ঘটলে পারবার ও সমাজের 
কল্যাণ হয় ব্রতীরা ব্রতোৎসবের মধ্যে কাল্পাঁনক অনুষ্ঠান এবং আচার-বিচার 
পালন করে তাকেই মনে মনে কামনা করে । বসহধারা ব্রত, বৃষ্টি কামনার 
ব্রত, তোষলা ব্রত, লক্ষনীর. ব্রত এবং ভাদুলন ব্রতাচারের ভেতর 'দয়ে সেইসব 
অতশীত মানুষের জাদু বি*বাসগত প্রবণতা পল্লাবত ও বিকশিত হয়ে ওঠে । 
এখনও প্রন্তরর্পী ধমঠাকুরের পুজা এবং পুজার নৈবেদ্যস্বরূপ বাভন্ন 
উপাদান-উপকরণ প্রদানের ভেতর 1দয়ে আঁদম মানুষের নরবালি প্রথার স্মৃতি 
জেগে ওঠে । গাজন উৎসবে ডিম ভাঙার প্রথাও নরবাঁলর সেই আদম স্মাতির 
কথা মনে কাঁরয়ে দেয় । এ-কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে গুণরত্ব১৭ 
বাত লোকায়াঁতকদের রাঁতি উৎসবের প্রাচীন ধারাটা বাংলাদেশের সাঁওতাল 
অধযাষত অণ্চলের 'বশেষ একাঁট উৎসবের মধ্যে আজও অব্যাহত আছে । গুণ- 
রত্বের কথায় আমরা জানতে পার ষে প্রাচীন লোকায়াতকরা বছরের কোন এক 
বশেষ 'দনে সকলে একন্রে মিলিত হত এবং যথেচ্ছ রমণীদের সঙ্গে রাঁতাক্রয়ায় 
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লিপ্ত হয়ে পাঁচটা দিন তারা এইভাবে কাটিয়ে দিত । বাংলাদেশের সাঁওতাল" 
অগ্লে এই জাতীয় উৎসব পৌধমাসে আর্জও অনুষ্ঠিত হয় বলে দেবীপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যায়১৮ মত প্রকাশ করেছেন । পূর্বে এই উৎসব আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত 
হত। এখন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পৌষ মান্ত্রে। সুধীর করণ১৯ সাঁওতালদের 
এই উৎসবকে “সোহরাইঃ পরব বলে আঁভাহত করেছেন । “সোহরাই” শব্দের 
অর্থ হল হম খাতু ॥। এই উৎসব সম্ভবতঃ হিমখতুর উৎসব । সীমান্ত বাংলার 
সাঁওতাল অধন্যাষত অণ্লে এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল প্রমত্তভাবে নৃত্য-গীত, 
মদ্যপান ও ব্যাঁভচার । দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়ের বস্তৃত আলোচনা থেকে 
আমরা জানতে পার যে গ্রামের মোড়লের বন্তৃতা দানের পর 'নাঁদর্ন্ট নারী 
ব্যতীত মৈথুন ব্যাপারে সাঁওতালেরা রমণীদের সঙ্গে অবাধ যৌন সংসগ্ে 
1লপ্ত হয় । “সোহরাই” উৎসব উপলক্ষে আবরাম নাচ ও গান চলে । শোনা যায় 
গ্রামপ্রধান সকলকে ডেকে নানান কথা বলে অবাধ ও যথেচ্ছ যৌন মিলনের 
অনুমাত দান করলেও ীবশেষ কয়েকাঁট ক্ষেত্রে নার্দন্ট নারী সম্পর্কে 
এনষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয় ৷ কারণ মনে করা হয় এই সকল রমণশীরা অগম্য 
ক্ষেত্র । মানভূম, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম, উত্তর-পশ্চিম মোঁদনীপুর, পশ্চিম-বাঁকুড়া 
এবং সীমান্তবতর্শ বীরভূমের সাঁওতাল অণ্চলসমূহে এই “সোহরাই, উৎসব 
উপলক্ষে অবাধ ব্যাভচারের কথা সুধীর করণও তীর গ্রন্হে উল্লেখ করেছেন । 
এই উৎসবে সাঁওতাল, ওরাণ্ড, মুণ্ডা প্রভাতি সীমান্তবতর্খ অণ্লের উপজাতি 
সম্প্রদায়ের লোকেরা গো-অর্চনাও করে । 

সাঁওতালদের এই রাঁতি উৎসবের মধ্যে তাদের জাদু বি*বাসও কাজ করে। 
এই রাঁতি উৎসব সাঁওতালদের পক্ষে নিদারুণ কলঙ্কস্বরুপ । তবু তাদের এই 
উৎসব নতান্ত ভোগসর্বস্ব নয় । রমণীর ফলপ্রসূতা এবং মত্তকাশান্তর 
উর্বরতা বা উৎপাঁদকা শান্তর কথা মনে করেই রাঁতি সংক্রান্ত এই 'বিচিন্র 
অন:ষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির সেই প্রজননশশীলতাকে সুদূর অতঈতকাল থেকে 
মানুষ আপন আয়ত্তে আনার চেস্টা করে আসছে । বর্তমানের এই রাঁত উৎসব 
যেন তারই ছায়া-প্রচ্ছায়া মাত । 

হলকর্ষণকে কেন্দ্রে করেই প্রাচীন মানুষের কাঁষসংক্রান্ত ধর্ম ও বশ্বাস- 
বোধ একাদন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল । জাঁমকে কর্ষণযোগ্য করে জাঁমর 
উৎপাঁদকা শান্তকে ভুমিগর্ভ থেকে জাগিয়ে তোলার জন্যই প্রাচীন মানৃষেরা 
গো-পুজা, কৃষি-সংক্রাম্ত পূজা, বিভিন্ন উৎসব ও বার ব্রত পালন করত ॥ 
কৃঁষিকোন্দুক জাদহ় বিশ্বাসের জন্ম এর থেকেই এসেছে বলে আমাদের 
অনুমান । দেবনপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পার 
যে কীষকোন্দ্রুক জাদনর ব*বাস হল মানবীয় জননশাস্তর সাহায্যে ও সংস্পর্শে 
প্রকীতির উৎপাঁদকা শীঁন্তকে আয়ত্তে আনার এক কাল্পাঁনক প্রয়াস । প্রকীতি ও 
মানুষের 'ক্িয়া-প্রীক্রয়া সমজাতীয় । উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই । জীব 
সৃষ্টি ও শস্য সৃষ্ট মূলত আভন্ন । সন্তান সৃষ্টির রহস্য এবং শস্যোৎপাদনের 
রহস্য যেন সেই একই মৌলিক রহস্যের এ-পঠ এবং ও-পিঠ । তাই মানবায় 
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ব্যাপারটাকে অনুধাবন করতে পারলে প্রকীতির প্রজনন রহস্যকেও বুঝতে পারা 
যাবে । আমাদের সমাজে নারীর উব্রাশীস্তর প্রভাবেই প্রকীতর প্রজনন 
ক্ষমতাও বাঁদ্ধ পায় । তাই কীষকর্মে মেয়েদের ভূমিকাট যেমন প্রধান তেমনই 
জন্ম ব্যবস্থায় নারীই হল প্রধান । কীষ ব্যবস্থায় মেয়েরা প্রধান এইজন্যে যে 
মেয়েদের উর্বরাশান্তর মূলে আছে ধাতুরাজ । তাই মেয়েরা প্রধান, প্রকাত 
অপ্রধান । পুরুষ অপ্রধান, উদাসীন । পূর্বোল্লীখত সাঁওতালদের রাত 
উৎসবের মধ্যে কীষমৃলর এই জাদু শব*বাসটাই কাজ করে বলে আমাদের ননে 
হয় । প্রাচীন লোকায়তকদের দ্বারা প্রচালত এই আচার ও সংস্কারের ধারাট 
যুগ্াদক্রমে সাঁওতালদের এই রাঁত উৎসবের মধ্যে আজও বেচে আছে । প্রাচীন 
লোকায়াতকরাও ছিল কাঁষজশীব । প্রাচঈন সমাজ ব্যবস্থায় কাষর সঙ্গে মানুষ 
তার জীবন ও জশীবকাকে একাত্ম করে নয়ৌছল ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের২০ মতে 
কাঁষর ভেতর 'দয়ে একাঁদন প্রাচশন মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিন্রতা স্থাপন করে 
পৃঁথবীর গরভীম্থুত প্রজননশান্তর মাহাত্্যকে আন্তাঁরকতার সঙ্গে বিশ্বাস 
করোছিল । আমাদের মনে হয় সেই জননশান্তর রহস্যকে অনুধাবন করার 
জন্যেই প্রাচীন মানুষদের এইসব বচিন্ত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন । সাঁওতালদের 
“সোহরাই” উৎসবের 'ক্রিয়াচারের ভেতর 'দিয়ে নারীর সেই প্রচ্ছন্ন জননশীন্তকে 
আহবান জানানো হয়েছে । পুরুষ ও রমণীর যৌনসংসর্গের প্রভাব কাঁষক্ষেন্ 
বা উীদ্ভদের ওপরও পড়ে । প্রাচীন মানুষের মধ্যে সৌদন এই জাদু বিশ্বাস 
জন্ম 'নয়োছিল ॥। আদম নরনারী তার প্রত্যক্ষ আভিত্রতা 'দয়ে জ্ঞানলাভ 
করেছে যে পুরুষ ও রমণীর যৌন সংসর্গ থেকেই সন্তান জন্মলাভ করে । 
“আদম সমাজের ইতিহাস”২১ গ্রন্হে মনোরঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন যে মধ্য 
আমোরকার পাপিলেস হীণ্ডয়ানরা বীজ বপনের চারাদন আগে স্তী-সংসর্গ 
থেকে বিরত হয়ে বীজবপনের পূর্ব রাত্রে স্ত্রী-ীমলনে রত হত । তাদের বশবাস 
যে এই প্রথাতে কাঁষক্ষেত্রে শস্যবপন করা হলে প্রচুর ফসল ফলে উঠবে । 
দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়ের২২ আলোচনা থেকেও আমরা জানতে পার ষে 
জাভা দ্বীপ্র কোন কোন গ্রামে ধান পাকবার সময়ে কীষদম্পাতি রাত্রে ক্ষেতে 
গিয়ে সেই ক্ষেতের ওপরেই রাঁতিকার্ষে লিপ্ত হত । তাদের ?বশবাস এর ফলেই 
শস্যোৎ্পাদন বাঁদ্ধ পাবে । এটা তাদের এক ধরনের জাদু ব*বাস । আদিম 
মানুষের এইসব জাদু িশ্বাসগ্াল এক অর্থে দেশের প্রাচীন নরনারীর 
[িশবাসবোধ ও সংস্কারের ফুল ও ফসল । আজ সেগ্াঁল স্মাতি-সম্পদ হয়ে 
আছে । কারণ 2 
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লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব ১৩১ 


(গ) কাব্য-সাহিত্য ও ধর্ম-শাদ্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ 


মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল ছড়া ওগান গীত হয় তার 
উপাদান বা বিষয় অনেক ক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত, প:রাণ প্রভাতি নানা গ্রন্হ 
থেকে নেওয়া হয় এবং অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুখে মুখে গীতি ও প্রচারিত হয়। 
এই প্রচারের ভেতর দিয়েই সাধারণ মানুষেরা জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে এবং 
কাব্য-সাহত্য ও ধর্ম-শাস্ত্ের অনেক অপাঁরচিত ও অজানা বিষয় পল্পনর 
শনরক্ষর মানুষের জানা হয়ে যায় । 


চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র পযন্তি প্রাচীন বাংলা কাব্য সাহত্যের শ্তরোত 
অব্যাহত ছল হন্তালাখত অসংখ্য পতাথর ভেতর ॥ রাজসভায় সভাকাব বা 
1শজ্পীগণ এইসব কাব্য-কাহিনী পাঁথ থেকেই পাঠ ও গান করত । গকলন্তু 
অপরাঁদকে লোককাঁবগণ শ্রামে-গঞ্জে মেলায় ও উৎসবে মুখে মুখে গান গেয়ে, 
ঘুরে ঘুরে উচ্চ সাহত্যের বিষয় ও কাহনীকে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার 
করে বেড়াত । চর্যাপদের যুগেও আমরা দেখোছ যে বৌদ্ধ সদ্ধাচাষগণের 
দ্বারা রাচিত দোহা বা গীত জনসাধারণের কাছে মুখে মুখেই প্রচার করা হত । 
তর্ত-দর্শন ছাড়াও সাধারণ মানুষকে সাংসারিক বা ব্যবহারিক জ্ঞান, নশীতি- 
শশক্ষা বা লোকাঁশিক্ষা প্রীতি বতরণ করা হত এইসব বৌদ্ধ গান ও দোঁহার 
মাধ্যমে ৷ পণ্দশ শতাব্দীর আগে থেকে বাংলাদেশে প্রচালিত দেবকাঁহিনশ 
নয়ে কাব্য ও কাঁবতা রাঁচত হয়োছিল । রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভাতি 
সংস্কৃত গ্রন্হে এবং পুরাণের আখ্যান নিয়ে “পাণ্ালী; জাতের কাব্য সৃষ্টি 
হয়োছল । সুকুমার সেনের২৪ মতে প্রায় হাজার দেড় হাজার বছর আগে 
“পান্জাঁলকা” অর্থাৎ পুতুলনাচের মাধ্যমে এই ধরনের কাব্য-সম্পদ গত হত 
বলে প্রাচঈন বাংলা কাব্যের নামকরণ করা হয় পাণ্তাল । এই গান ও কাব্য 
মেয়োল ব্রতকথার আকারে নিবদ্ধ ছিল । পণুদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ- 
দিকে কৃষ্ণের বাল্য-কৈশোরলনলা, শিবের ঘরকল্নার কথা, মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার 
গান, রামায়ণ গান প্রভাতি বিষয়কে নিয়ে লোককাবগণ পুজা ও উৎসব 
উপলক্ষে গান করত । এইসব গান ও গাথায় আপামর সাধারণ মানৃষের হৃদয় 
বিগ্ালত হত | বিদেশী মুসলমান জনসাধারণেরাও আগ্রহ সহকারে এইসব 
দেবদেবী বিষয়ক গান ও গাথা শুনত । পাণ্সালী জাতীয় কাব্য-কাঁবতাগুীল 
রচনা করত অবশ্য সভাকাবগ্ণ | িন্তু পূজা ও উৎসবের প্রাঙ্গণে আপামর 
সাধারণ জনসমাজে সাধারণ লোককাঁবগণের দ্বারা তা গীত ও প্রচাঁরত হত । 
আবার চারণ কাব অথবা গারক ভিক্ষুকেরা এইসব কাব্যের ভেতর থেকে গান 
ও ছড়া সংগ্রহ করে মুখে মুখে গান গেয়ে জনসমাজে সেগুলি প্রচার করে 
বেড়াত । বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে২৫ এই তথ্যের পারচয় পাওয়া যায় । 

যুগে ঘুগে রামায়ণ-মহাভারত, ধর্ম? পরাণ প্রভাত গ্রন্ু এবং কাব্যের 


৬৩২ মেলা ও উৎসবের দপণণে 


শবষয়বস্তু মৌখিক প্রচারের দ্বারাই জনসমাজে 'বস্তৃতি লাভ করেছে এবং 
কাব্য-সাঁহত্যের কত অসংখ্য বিষয় ও উপাদান জনতার মুখে মুখে প্রচারিত 
হয়ে কালক্রমে তা বৃহত্তর লোকসমাজে প্রচাঁলত হয়েছে । কোন কোন দেবতার 
বিষয় নয়ে সৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলকাব্য । আবার অনেক দেব-দেবীর গজ্প-কথা 
নিয়ে সৃম্টি হয়েছে ব্রতকথার-__ষা নারীসমাজে আজও প্রচালত । এইভাবেই 
ষ্ঠ, মঙ্গলচণ্ডী, বপত্তারণনর কথা যেমন অমরা জানতে পার তেমন আবার 
ধমণঠাকুর, শব-দুহিতা মনসা, দক্ষিণ রার, শব-দ্গা প্রভীতি নানা দেবতাদের 
সম্পর্কে অবাঁহত হই নানা ছড়া ও গানের মাধ্যমে । সেইসব ছড়া ও গান 
উৎসবে ও অনুষ্ঠানে আজও গত হয় । পৌরাঁণক লক্ষী লোকধর্মের ভেতর 
দিয়ে কোজাগরীলক্ষমী হয়ে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে এসে উপাস্ছত হয়েছেন । 
এই লক্ষীর পূজা হয় শুধু ঘট অথবা ধান্যশীষ পূর্ণ "ত্রাঙ্কিত একটি 
ঘটকে অবলম্বন করে । এই ঘটলক্ষমী হল শস্য, প্রান ও সম্বাদ্ধর প্রতীক । 
এই ঘটলক্ষমী 'নয়ে সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ্মীর বতকথা ও পাঁচালী । এইসব 
বত ও পাঁচালীর ভেতরে অনেক পৌরাণিক কাহনী জাঁড়ত হয়ে আছে যা 
আবহমানকাল থেকে পল্লী জনপদে লোককাব, পাঁচালশকার ও গায়েনের দলের 
মাধ্যমে মেলা ও উৎসবে প্রচাঁরত হয় । এইভাবে শাস্তপুরাণের দেব-দেবীগণ 
লৌককরুপে লোকসাহত্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করোছলেন । কালক্রমে ছড়া, 
পাঁচালী, গান, কথা ও কাহনীর ভেতর দিয়ে তাঁদের মাহাত্ম্য সাধারণ 
জনসমাজের মধ্যে কীর্তত হল । কথক, গায়ক ও পাঁচালনীকারগণ সাধারণ 
মানুষের সঙ্গে পুরাণ ও ধম+শাস্ত্রের অসংখ্য দেব-দেবীর যোগাযোগ ও 
পারচয় কাঁরয়ে দিলেন । আজ এটা কি অনুমান করা চলে না যে বারশালের 
গৈলা-ফললঘ্রীর সীমানা ছাঁড়য়ে একদন বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলকে কোনও 
একটি গায়েনের দল বা একজন গায়ক অথবা কথকঠাকুর মেলা ও উৎসব কংবা 
আসর-সম্াবেশের মাধ্যমেই বিস্তৃতভাবে দেশের চাঁরাঁদকে ছাঁড়য়ে দয়ৌছল । 
শুধু মনসামঙ্গল কাব্যের কথাই-বা বাল কেন, মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে নীল 
গ্রাজনের িবাবষয়ক গান, গম্ভীরার গানে শিবের চাষ-আবাদের আভনয়, 
মনসার ভাসান এবং ঝাঁপানের গান ও আচার-অননম্ঠানকে লোককাঁব ও 
1শল্পীগণ পল্লীর 1নরক্ষর জনসনান্টর সঙ্গে যোগাযোগ কাঁরয়ে দেয় । এইসব 
গশতানুজ্ঠানের ভেতর 'দয়েই শব, দুর্গ, মনসা প্রভাতি দেব-দেবী পুরাণের 
জগত ছেড়ে পল্লশবাংলার কাঁটরে, আটচালার ীনচে, চণ্ডীমণ্ডপে, গৃহপ্রাঙ্গণে, 
পুকুর পাড়ে, গাছতলায় ঠাঁই নিয়েছেন । 

শবষহরার পালাগানে বা পদ্মাবতখর পালাতে মনসাদেবীকে বন্দনা করে 
গাওয়া হয় £ 

“নমো নমো হরসতা স্বরূপে জগৎমাতা 
নাম ধর তুমি দেবী পদ্মাবতী হে, 
হলাহল মা নাম ধার বাঁসলে পাতালপুরী 


রক্ষা কাঁরলে তুম নাগের বসাঁত হে 1৮২৬ 
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ভাসান গ্রানে আছে লখীন্দরের ওপর কালনাগের দংশন £ 
“আরবার কালনাগ শিখান দিগে যায় 
লখান্দরের হাত লাগল, নাগের মাথায় । 
ধর্ম তুমি সাক্ষী থাক, আর যত দেবগণ***”২৭ 
ঝাঁপান উৎসবের গানে দোখ মনসাকে আহবান করা হচ্ছে ই 
«আওয়া ( আতপ চাল ) চাউল আর কাঁচা দুধ কার নামে দিব । 
যাঁদ আসেন মা মনসা তাঁর নামে দিব ।৮২৮ 


বাঙালশর কাছে রামায়ণ গান অত্যন্ত জনাঁপ্রয় । পালাবদ্ধভাবে রামায়ণ 
গান বাংলাদেশের বাভন্ন পল্লবী অঞ্চলে প্রচলিত আছে । 'বাঁভন্ন পালা-পার্বণে 
ও উৎসবানুচ্ঠানে আজও অনেক পল্লী অণুলে রামায়ণ গানের ব্যবস্থা করা হয়। 
শ্ীরামচন্দ্রের জম্মাববরণ থেকে শুর করে অনেক সময় তাঁর বিবাহকাল পর্যন্ত 
পালাগান করা হয় ৷ রামায়ণ গ্রানের পালাগুলো বিভিন্ন অংশে বিভভ্ত থাকে । 
যেমন- হনুমানের সীতা অন্বেষণ, কুম্ভকর্ণের [নদ্রাভঙ্গ, পরশুরামের দপণচিণ” 
লক্ষমণের শান্তশেল, অহল্যা উদ্ধার বা রাবণবধ পালা প্রীতি আপামর জন- 
সাধারণের সামনে গায়েনের দল আঁধক রাত অবাধ গান করে । রাক্ষসকুলপাঁতি 
রাবণের যদ্ধযান্রার বর্ণনা গায়কের সরে মূর্ত হয়ে ওঠে £ 
“বাজনা বাজছে গো সমর সাজে 
'দ্রামকি 'দ্রীমীক বাজে, মহাবীর রণে সাজে 
মোঁদিনী কাঁপিছে গো বাজনার তেজে ।৮২৯ 
রাবণ ধখন রাণ মন্দোদরীকে বলছেন যে কেন তান সীতা অপহরণ 
করলেন, তখন সমাম্ট-মন রাবণের দুঃখে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাবণের হয়ে 
অনূতাপ করে । রাবণ গাইছেন £ 
“আমায় কি বুঝবে গো মন্দোদরী রান 
আম জেনে শুনে এনোছি রামঘরণন 
সীতা এনে আশোক বনে রেখোঁছি পরম ষতনে 
বংশ উদ্ধারবার তরে এনোছি রামঘরণী গো 1৮৩০ 
পল্শর উৎসব এবং আসরে অনন্ঠিত রামযান্রা, কুষ্ণষাত্রা, রামরসায়ন 
গ্রভীত গীতানহ্ঠানের মাধ্যমে মহাদেব, দুর্গা, শ্রীরামচন্দ্র, রাধাকৃষ্, হনুমান, 
অহল্যা, কুম্ভকর্ণ, সীতা, রাবণ প্রভাতি কাঁহনন ও চীরন্রের সঙ্গে নিরক্ষর 
মানুষের পারচয় হয়েছে । মেলা ও উৎসবানুন্ঠান হল এই যোগাযোগের লোক- 
মাধ্যম । এই লোকমাধ্যমকে অবলম্বন করেই বাঙালীর লোকসঙ্গীত, ছড়া- 
গান, কথা ও কাঁহনণ পল্লী সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করেছে । 
সেই প্রচার আটপৌরে ঢঙে, অমাজত ভাষায় গ্রাম্য সর ও কথার ভেতর 'দয়ে 
পল্লীর নিরক্ষর জনসাধারণের প্রাণে তীর ওৎসূক্যবোধ এবং অনুরাগকে 
জাগয়ে তুলে পল্লী সমাম্টর হৃদর মান্দরে গভ৭র শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্বর্ণ- 
সংহাসনে প্রাতন্ঠিত হয়েছে । 


৬১৩৪ মৈলা ও উৎসবের দর্পণে 


বোলান গানের মধ্যেও পৌরা'ণক কাহিনী ও চরিত্রের অবতারণা করা 
হয়। গাজন উৎসবে রাধাকৃষ্ণ, রামলক্ষণ, ভীম-অজর্ন প্রীত নানা চাঁরত্রের 
অবতারণা করে বোলান সঙ্গীত গ্রীত হয় ॥। গাজন উৎসবের মাধ্যমে বোলান 
গানের প্রচার হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বোলান গানের বিষয় হল রাধাকৃষ্ণের 
প্রসঙ্গ । বর্ধমানের কাটোয়া অণ্ুলে এবং মুর্শদাবাদ-নদীয়ায় বোলান গান 
অত্যন্ত জনাপ্রয় । বোলান গানে কৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রসঙ্গও শোনা যায় ঃ 


“নশলমণি-খায় নন' নন্দের ঘরে, 
অন্নপ্রাশন নন্দ দল সেরে । 
খেয়োছল সবে পাতা পেড়ে 
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে করে |৮৩৯ 


গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষে আলকাপ গানের প্রচলন আছে মালদহ ও 
মুর্শিদাবাদ জেলায় । 'নরক্ষর দাঁরদ্র শিষ্পীরা জনতার মাঝখানে আলকাপ 
গান গেয়ে থাকে । আলকাপ গানের পদ এবং সুর অপেক্ষাকৃত অমাজত এবং 
কথ্যভাষায় রচিত । মুসলমান শিল্পীরা আসরে নেমে কখনও নহত্য বা 
অভিনয়ের সাহায্যে আলকাপ গ্রান গেয়ে থাকে । দেশের সমসামায়ক ঘটনাকে 
ানয়ে আলকাপ গানে ব্যঙ্গ বদ্রুপও করা হয় । সবচেয়ে আশ্চর্য [বষয় হল 
মুসলমান শিল্পী ও আঁভনেতার মুখে নারায়ণ ও শবস্তুীতও শোনা যায় 
বোলান গানের মত আলকাপ গানেও কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে । যেমন £ 


“শুন ওহে চিকন কালা, 
তোমার প্রেমের এত জৰালা, 
ব্রজবালা রইতে নার ঘরে । 
ও, নাম ধারয়া বাজাও বাঁশী 
বজন 1বাঁপনে বাঁস 
মন উদাস তোমার বাঁশশীর সুরে***৩২ 


কখনও আবার প্রাচীন হাঁতহাসের কোন অসামাঁজক ঘটনা অথবা 
সমাজের কোন সংস্কার উৎসবানূজ্ঠানের ক্লিয়াচারের মধ্যেও প্রাতফাঁলত হয়ে 
ওঠে । বহু পূর্বে বাঁকুড়ার এন্ডে*বর গ্রামে গাজনের দিন-রান্রে আগুন জেহলে 
গাজন ভন্তেরা উৎসবে মেতে উঠে আনন্দ ও কোলাহল করত । অন্ধকার রান্রে 
দূর থেকে ভন্তদের এই আগুন জবালাকে দেখে মনে হত যেন একটা জবলন্ত 
চিতা । প্রকৃতপক্ষে জহলন্ত চিতার মতন আগুন জেলে ভন্তরা যে উৎসব 
পালন করত তার নাম “সতীদাহ” উৎসব । ীবনয় ঘোষ৩৩ তাঁর গ্রন্হে এই 
প্রসঙ্গে বলেছেন যে সতদাহের প্রচলন একসময়ে বাঁকুড়া অণ্চলে যে কী ভীষণ 
আকার ধারণ করোছল তার প্রভাব গ্াজন উৎসবের মধ্যেও দেখা দেয় । 
“সতশদাহ” উৎসবের এই অনুকরণ আভনয়ই তার জবলন্ত প্রমাণ । প্রাচীন 
সমাজের সেই কলগ্কজনক ইতিহাসের মাঁলন স্মতিগুলিকে এইভাবে জনতার 
সামনে প্রাতফলিত করে তোলা হত গাজনোৎসবের নানা 'ক্রয়ানুষ্ঠানের 


লোকমাধ্যম ঃ মেলা ও উৎসব ১৩৫ 


মাধ্যমে | সামাজিক হাতিহাস ও উৎসর-সংস্কীতির এ এক 'বাচত্র সংমশ্রণ ৷ 
এই দৃম্টান্ত অনুঙ্ঠিত হত মেলা ও উৎসবে জনতার প্রাঙ্গণে । 
কখনও আবার শোনা যায় কোন কৃষক. ধানক্ষেতে কাজ করতে করতে 
বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের কত অশ্রুসজল কাহিনীকে স্মরণ করে গান গায় । 
মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসর কথা নিরক্ষর গরীব কৃষকের মনে পড়ে । সে 
তার কাজের অঙ্গ হিসেবে এই গানকেও যুক্ত করে । গান 1দয়ে নরক্ষর চাষা 
অতঈত ইতহাসকে অনুভব করার চেম্টা করে । কোন উৎসব অথবা পল্লী- 
মেলার আসরে এসে সেই কৃষক তার এই গানটা হয়ত শুনেও থাকতে পারে-_ 
“মহারাজ নন্দকুমার রে তোর রাজ্যপাট জাঁমদারী 
কারে 1দাঁল রে" 
নন্দকুমার রায় ছিল, বাংলার আঁধকারী 
হেম্টিংস সাহেব আইল, জান কাঁরবারকারী রে ॥। 
নন্দকুমার মায় কান্দে 
গাঙ্গের পানে চেয়ে 
আর না আসবে বাছা, জোড়া 'ডাঁঙ্গ বেয়ে 1৮৩৪ 
একজন শিল্পী 'বাচ্ছন্নভাবে একটা গান বা ছড়ার সাহায্যে ধর্ম, কাব্য- 
সাহত্যের বিষয় ও প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিকে যখন মেলা ও উৎসবানু- 
অ্ঠানের মাধ্যমে পল্লীর আপামর সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেই সাহত্যরসের 
যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় তখন সেই যোগাযোগ শুধু নিছক আনন্দ উপকরণের 
উপলক্ষ না হয়ে গ্রামীণ লোকাঁশক্ষার বাহন ( ৮91)1016 01 0011 60009801017 ) 
হিসেবে দেখা দেয় । এইভাবেই লোককাঁব ও শিজ্পীরাই এঞাগয়ে আসে 
কাব্যরসের ভেতর দয়ে শিক্ষা ও আনন্দকে আপামর সাধারণের মধ্যে বালিয়ে 
দিতে । পল্লশ সমাজের প্রাতীনাধ হয়ে আবহমানকাল থেকে লোককাঁব ও 
গারকেরা এইসব ছড়া-গান ও কথা-কাহনীর রসধারাকে মেলা ও উৎসবের 
মাধ্যমে উত্তরাধকার স্রে আবরামভাবে প্রচার করে চলেছে যুগ থেকে 
যুগান্তরে । 11)909615 7১9(97:900৩৫-এর একটা মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে 
পড়ে । ?তাঁন বলছেন ঃ 
4৯0০1615 2150 78595 15 0017317)1011108,6101) 5591011) 8.9 2. 188,017] 
00 70855 096 500191 119119.66 110) 0116 £91701:8,0101) 1০ 1179 17930**-2? 


৩। লোকমাধ্যম হিসেবে মেলা ও উৎসবের নানা আঙ্গিক (77902) ) 
পল্লশীজনপদের মেলা ও উৎসবান-্ঠানের মধ্যে ষে সব ক্রিয়াচার ও অনূম্ঠান 
পাঁলত হয়, অর্থাৎ যা আচরণীয় ও পালনীয় রীতি-নীীতি--তা হল মেলা ও 
উৎসবের রূপ বা আঁঙ্গক । এখানে আমাদের বিষয় হল মেলা ও উৎসবের 
আঁঙ্গকগত পাঁরচয় দান করা । মেলা ও উৎসবের এই আঁঙ্গকগত ক্রিয়ানজ্ঠান- 
গুল অনেক সময় সাধারণ মানুষের কাছে লোকমাধ্যম হংসবে কাজ করে । 


৬১৩৬ মেলা ও উৎসবের দপণে 


মেলা ও উৎসবের এইসব 'ক্য়াচারের ভেতর দিয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন 
এীতিহ্য ও সংস্কারের একটা পাঁরিচয় পাওয়া যায় । প্রাচশন মানুষের 'বশবাস- 
প্রবণতা, অনুভূতিশান্ত, কল্পনানুভূতি এবং অভ্যাস-আভিজ্ঞতা, সংস্কার বা 
ধ্যান-ধারণা প্রভাতি উৎসবানুষ্ঠানের 'ক্রয়াচারের ভেতর দিয়েই প্রাতফাঁলত 
হয়। তাই এইসব 'ক্রিয়াকর্মগুাল ানছক অর্থহশন অনুষ্ঠান নয় । প্রাচীন 
ধ্যান-ধারণা ও সংস্কার এইসব 'ক্রিয়া-কর্মের ভেতরে মনে হয় আজও সজীব 
হয়ে আছে । 

বাউল মেলা ও উৎসবের আঁঙ্গক হল বাউল সমাবেশ ও বাউল গান। 
মেলা ও উৎসবের আ'ঙনায় অথবা আখড়ায় দলে দলে বাউলেরা এসে জমায়েত 
হয়। তাই বাউল মেলা ও উৎসবের শরীর গঠিত হয় বাউলের গানে ও 
নৃত্যে । বাউল মেলার প্রধান উপাদান হল রাঁসক জনতা । সাক্ষর ও নিরক্ষর 
মানুষেরাই হল জনমণ্ডলশর উপাদান । বাউল গান, নৃত্য, ধর্মালোচনা এবং 
জনতার সহমমশতা-ই হল বাউল মেলার প্রধান 'বষয়। তাই বাউলেরা 
সাধারণের সঙ্গে মিশে যায় । বেশভুষায় বাউলেরা কখনও গোরক কখনও বা 
শুভ্র বসন পরিধান করে গানের সাজসরঞ্জাম নয়ে গান করে । সেই গানকে 
ঘিরে সাধারণ মানুষের একটা বৃত্ত রচিত হয় । কোথাও কোথাও সারারাত 
বাউল গান চলে । বাউল মেলার বাউল গান ছাড়াও মুখে মুখে ধম-তত্বের 
আলাপ-আলোচনাও হয় । বাউল গানের আসর, ধর্মালোচনা, পধীস্ত ভোজন 
এবং বৈষ্ণবদের সংকশীত“নের যে বিরাট উৎসব 'বাভন্ন বাউল মেলাকে কেন্দ্র করে 
অনুষ্ঠিত হয় সেটাই হল প্রচলিত কথায় মচ্ছব | পল্লীর নিরক্ষর মানুষ বাউল 
মেলার মধ্যে এসে বাউল-বৈরাগঈদের ঘাঁনষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে এবং নত্য 
সম্পদযুক্ত বাউল গান শুনে বমোহত হয়। তত্তগান, আনত্যতার গান, গুরু 
সম্পাঁকত গান এবং সাধনরহস্যের গানে গ্রামের আপামর মানুষ আকৃম্ট হয় । 
যাঁদও সাধারণ মানুষ সেইসব গানের মমেণোদ্ধার করতে পারে না, তবুও তারা 
বাউল শিল্পীকে চোখের সামনে দেখে এবং তার গান শুনে এক আঁনিবণ্চনীয় 
আনন্দলাভ করে । 

বাউল মেলা ও উৎসবের প্রাণকেন্দ্রে ষে সিদ্ধ পুরুষ অনস্থান করেন তাঁর 
জীবনকে জানবার জন্যে সাধারণ মানুষ আগ্রহী হয়ে ওঠে । ক:ব জয়দেব 
গোস্বামী, চৈতন্যদেব, সতাী-মা, গোপালদাস বাবাজী এবং নরহার ঠাকুর 
প্রভৃতি অনেক ভন্ত, কাব ও বৈষ্ণব মহাজনদের অলৌ'িক জঈবনের প্রাতি 
গ্রামের মানুষের জিজ্ঞাসা ও কৌতুহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । বাউল মেলা 
ও উৎসবের এ ছাড়া আর কোন বিশেষ আঁঙ্গকগত পাঁরচয় নেই । এখানে 
আচরণীয় বা পালনীয় কোন অনজ্ঠান বা রীতি-নশীতি সচরাচর আমাদের 
চোখে পড়ে না । 


গম্ভরা ও গাজন উৎসবের অনুষ্ঠানে আচার পালনের দিকটা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । "দ্বিতীয় অধ্যায়ে গাজন ও গম্ভীরার কথা বলতে গিয়ে আমরা 
এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করোছি । গম্ভীরা, গাজন এবং চড়ক উৎসবের 


লোকমাধ্যম ঃ মেলা ও উৎসব ১৩৭ 


মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান এবং সংস্কারের যে-সব 'বাঁচত্র রীতি-নীতি জাঁড়য়ে 
আছে তার ভেতর থেকে প্রাচীন কোম সমাজের নানা ধ্যান-ধারণার স্মাতি 
ধ্বানত হয় । চড়ক-গাজন ও গম্ভীরা উতৎসবানুষ্ঠানের রীতি-নীতি বিষয়ক 
শবাভন্ন আঁঙ্গকগুলো পল্লীর সাধারণ মানুষের কাছে গভনর রহস্য ও, 
ওৎসুক্যের সণ্চার করে । 

চড়ক উৎসবে “শবের পাট পুজা হয়। বলা বাহুল্য এই পাট হল 
তিন-চার হাত লম্বা স*দুর-মাখানো একটা কাঠের তন্তাঁবশেষ । গন্ভীরা 
অনুষ্তানেও শিবের পাট পূজা হয়। এ ছাড়া গম্ভীরা উৎসবাঁট 'বাভন্ন পর্বে 
বভন্ত থাকে | “ঘটভরা”, “ছোট তামাসা”, “বড় তামাসা”, 'আহারা” প্রভাত । 
গম্ভীরাতে যখন শিবের চাষের আঁভিনয় হয়_তখন প্রাচীন কীষ-সমাজ- 
ব্যবস্থার নানা স্মাঁতি আমাদের মনে পড়ে । কৃষক বেশে শিবের আভনয় পল্লীর 
কৃষজীবদের অনূপ্রাণত করে । গম্ভীরা উৎসবের এই আঙ্গিক প্রাচীন 
ভারতবর্ষের কীষ-ব্যবস্থাকে উজ্জীবত করার পক্ষে নিঃসন্দেহে একটা শ্রেষ্ঠ 
লোকমাধ্যম । প্রুয় দেবতা ঠশবকে যখন নিরক্ষর কৃষিজীবিরা উৎসবের আসরে 
বসে চাষ করতে দেখছে ?িংবা হাল-লাঙল চালাতে দেখছে, তখন তারা কৃষি- 
কর্মের ফলপ্রসৃতা সম্পর্কে আরও 'ানাশ্চত ও সন্দেহাতীত হয়ে উঠছে । 

চড়ক উৎসবে ভন্তেরা কঠোর ব্রত পালন করে । উপবাস ভভ্তেরা চৈত্র- 
সংক্ান্তর পর্ববরান্রে খিছুঁড় ও পোড়া গজাল মাছ 'দয়ে শবের পূজা করে । 
গভীর রাতে ভন্ত সন্যাসীগণ ধুনো পদাঁড়য়ে মহাদেবের স্তুতি করে । এইসময় 
কোন কোন সন্্যাসীর ভর হয় এবং ভরের মুখে তারা উৎকট পাগলামি 
দেখায় | প্রবলভাবে মাথা ঘোরায় ও মন্ত্র বলে এলোমেলোভাবে ছুটোছহাটি 
করতে করতে কোন একসময়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে । লোকে মনে করে দেবতার 
ভর হয়েছে । সংজ্ঞাহীন ভন্ত সন্্যাসী সেই অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দেয়। 
এছাড়া চড়কের সন্াসরা তাদের পাঁবন্রতা ও ভাীন্ত-ীনচ্ঠা প্রমাণ করার জন্যে 
জনতার সামনে নানাপ্রকার রোমাণ্কর ঝাঁপ দেয় । তীর লৌহশলাকা কিংবা 
ধারালো বশটর ওপর ঝাঁপ দিতে গিয়ে তাদের সবশীঙ্গ ক্ষতাঁবক্ষত হয় ॥ এইসব 
ঝাঁপের আলাদা আলাদা নাম আছে । যেমন- কাঁটাঝাঁপ, ঝুলঝাঁপ ও বাঁট- 
ঝাঁপ । তাঁরণীশঙ্কর চক্রবতর্খ এই প্রসঙ্গে চড়ক উৎসবের আলোচনা করতে 
গরয়ে বলছেন £ 

“এইসঙ্গে বাণ ফোঁড়া ব্রতও অনুষ্ঠিত হয় । একে বাণ-সন্যাস বলা হয়। 
বাণ-সন্্যাস অত্যন্ত বীভৎস ব্যাপার । আড়াই হাত থেকে চার-পাঁচ হাত 
পর্বন্ত দশর্ঘ একটা ছংচলো বাণ বা লৌহ-শলাকা 'দয়ে জিভ বেধানো হয় 
এবং রস্তান্ত বসনে উন্মত্ত গান বাজনায় গিভোর হয়ে সন্ধ্যার আগে জিভ থেকে 
বাণাঁট বের করে জলে ফেলে দেওয়া হয় । কখনও বা গায়ের উভয় পাশে চামড়া 
ফুটো করে সুতো বা সরু বেত ভরে দেওয়া হয় । এদের সত্র-সন্ম্যাস অথবা 
বেত্র-সম্যাসস বলা হয়। 

ণিন্তু সকল সন্ন্যাসের বীভৎসতাকে টেক্কা দেয় বঁড়াশি-সন্ম্যাস । বড়শি 


১৩৮ ্‌ মেলা ও উৎসবের দপ“ণে 


সন্যাসের পাঁরণাতি আধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণাম্তকর হয় ॥ ব'ড়াঁশ-সন্স্যাসের জন্য 
দরকার হয় “চড়ক গাছ*_-অর্থাৎ একটা কাঠের ভ্তম্ভ। ভ্তম্ভের মাথায় সাছদু 
একটি কাঠের আল । এ আল থেকে ঝোলানো একটা দাঁড়তে সূচীমুখাবাশিষ্ট 
একটা বড় রকমের বঁ্ড়ীশ বাঁধা থাকে । সন্ন্যাস এ ব্ড়শি'টিতে আপন পিঠের 
শরদাঁড়া বদ্ধ করে শুন্যে ঝুলে, চরাকর মত ঘুরপাক খায় । ১৮৬০ 
রাম্টান্দে আইন প্রবর্তন করে এই নিষ্ঠুর উৎসব-রীতি বন্ধ করে দেওয়া 
হম্ন (৮৩ 

চড়ক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে কোন কোন অণ্লে কুমীরের পূজা, জলন্ত 
অঙ্গারের ওপর 'দয়ে দোল খাওয়া, শিবের বিবাহ এবং আগুন-নাচ ও চড়ক 
গাছ থেকে দোলা প্রভাতি অনুষ্ঠান দেখা যায়। এর সঙ্গে আছে বাণফোঁড়া এবং 
কাঁটা ও ছীরর ওপর লাফ দেওয়ার প্রথা । আমাদের অনুমান এ সবই প্রাচীন 
কৌম সমাজের রীতি-নীতি বা আদম সমাজের স্মাতি সম্পদ যা চড়ক-গাজন 
উৎসবানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আজও অক্ষগ্র হয়ে আছে । এইসব আত্মনিগ্রহ- 
মূলক অনষ্ঠানাদর একটা সূত্র পাওয়া যায় ধমণসধাহতায় । 

প্রাচীনকালে বাণ নামে এক রাজা ছিলেন । তান ছিলেন পরম শৈব। 
ঘটনাচক্রে বাণকন্যা উষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পোৌন্র আনরুদ্ধের গোপন ভালবাসা 
হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাণ রাজার সঙ্গে কৃষের যুদ্ধ শুরু হয় । শেষে 
কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের আঘাতে বাণরাজার দুটো হাত ছিন্ন হয় । অসহায় বাণ 
তখন 'িবকে সন্তুষ্ট করার জন্যে রন্তাপ্লুত শরীর নিয়ে দেবতার সামনে নৃত্য 
শুরু করেন । শিব বাণরাজার একাগ্র ভান্ত দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অমর হবার 
বর দেন । বাণরাজা এই সুযোগে সকল িবভন্তের জন্যে বর প্রার্থনা করে 
বলেন-__ 

“*"*দেব ! আম যেমন চক্রাঘাতে গছন্নবাহু হয়ে শোঁণতান্ত কলেবরে 
আপনার সামনে নৃত্য করলাম, যাঁদ আপন।র কোন ভক্ত এইরুপ নৃত্য করে, 
তবে সে যেন আপনার প্‌ন্রত্ব লাভ করতে পারে। শিব বর '্দয়ে বললেন-_ 
বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থেকে এমনি 
করে নৃত্য করবে, তারই এরূপ ফললাভ হবে 1৮৩৭ 

পুরাণোল্ত সত্রানূসারে চড়ক-গাজন উৎসবের এইসব ক্রিয়াচার ও আঁঙ্গকের 
মাধ্যমে নিরক্ষর জনসমাজের মধ্যে ভাঁন্ত ও াব*বাসের ধারা অব্যাহত থাকে। 
মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার আবার অনেক ক্ষেত্রে সূ” বসহন্ধরা, শস্য বপন 
ও শস্যোদ্গম প্রভাতি প্রাকৃতিক শান্ত ও সম্পদকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে । টুসু, 
ভাদু, তোষলা ব্রত প্রভীতি আগ্াঁলক উৎসব ও গীতানুষ্ঠানের আঁঙ্গকের ধারা- 
গুলোকে বিচার .করে দেখলেই আমরা এ কথা বুঝতে পারি ।॥ মাটি, সরা, ঘট, 
পণ্শনস্য, গোময় অথবা গোন্বন্দনা িংবা প্2াণ্যপুকুর ব্রতানুজ্ঠানের মধ্যেও 
সেই একই প্রাকৃতিক শান্ত ও সম্পদকে বন্দনা করার ইচ্ছা ও প্রবণতা দেখা 
যায় । এইসব অনুষ্ঠান ও উৎসবাভাত্তক গেয় সম্পদ মৌখিক (০181) ভাবে 
প্রচারিত হয় এবং অনষ্ঠানগত ক্রিয়াক্মের ( £00000081 ) ভেতর 'দিয়ে 


লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব ১৩৯ 


উৎসবের অন্তনিণহত সত্যটাকে জাগিয়ে তোলা হয়। এই অনষ্ঠে্ন রীতি- 
নীতিকেই আমরা এইজাতীয় উৎসবানুষ্ঠানের আঙ্গিক ( 2০19 ) বলছি। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পল্লীর জনসমাজে মেলা ও উৎসবের দুটি সম্পদ 
লোকমাধ্যম রূপে কাজ করে । একটি হল উৎসবানুষ্ঠানের মৌখিক গ্রেয় 
সম্পদ এবং অপরাঁট হল উৎসবের 1বশেষ বশেষ আঁঙ্গকগত 'ক্রয়াকর্ণ ও 
আচার-অনুষ্ঠান । প্রাচীন এীতিহ্যের সংস্কারগত ধারা মেলা ও উৎসবের 
আঁঙ্গকগত ক্রিয়ানুম্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশত হয়ে আজও পল্লীর 'ানরক্ষর জন- 
সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে । শ্যাম পারমার তাঁর “18016007081 
৮০011 115018. 1) [17019 গ্রান্হে মেলা ও উৎসবের আলোচনা করতে গিয়ে 
বলছেন £ 

45০*[78,175 2170 651015215 0011106 10 51796 (19 09151919008 01 
00171177017 61617191065 ৮/11101। 01099 17959 ৫61190 2ি010 01)6 108,50,৮৩৮ 

বশরভূমের অন্তর্গত প্রাচীন পাইফোড়ে বাণবরত উৎসব উপলক্ষে শ্রীপণ্মীর 
পুবশীদনে বিরাট মেলা বসত । বাণব্রত উৎসবে বুড়োশধ এবং খেপা কালণর 
পূজা হত। এই বাণে*্বর শিবের উৎসবে পাণ্ডাঠাকুর ও সন্ধ্যাসঈ ভন্তবুন্দ 
কর্তৃক যে সব বীভৎস ও রোমহর্ষক অন্ঠান ও রীতি-নীতি পাঁলত হত 
তার বিস্তৃত ববরণ পাওয়া যায় “বীরভূম িবববণ”৩৭ গ্রন্হে । এই ববরণ 
যেমন চিত্তাকর্ষক তেমাঁন কৌতৃহলোদ্দীপক । উৎসবানুজ্ঠানের এইজাতীয় 
প্রাচীন আঁঙ্গকের ভেতর য়ে আদম কৌম সমাজের সংস্কারবোধ ও 
ধমণচন্তার একটা চেহারা প্রকট হয়ে ফুটে বেরোয় । উৎসবের এই আঁঙ্গকগত 
রীতি-নীতি আমাদের সেই আদম অতীতের মধ্যে নিয়ে যায় বলে একে 
যোগাযোগের একটা সূত্র হিসেবেও আমরা ধরে নিতে পাঁরি। 'বাঁশ্ট 
প্রবন্ধকার ই. এল, হার্টলে এবং আর. ই. হার্টলের লেখা একটা প্রবন্ধে যে 
কথা উীল্লাখত আছে, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে £ 

91706 4000110:6+ 15 2 2030:8,011010 0010111)01)15 29196 10 
16ভি 10 016 10100180105, 100৮19056, 18,01001), 5151115, 810 0965116 
1008 816 5179160 ৮ ৪ 100 06 0601016 800 1995960 00 [107 
56056156101. 00 59109120100, 105 ৮619 65891900815 1015010690 01. 11) 
[01101101176 01 00127100109801010, ড/1070000 ০0101710171021101 (11916 
০০010 ৮9 100 9081108,) :610161 ৬10 0000613)190181165 01 
91000995015, 89 

আমাদের দেশের অনেক উৎসবানূজ্ঠানের রীতি-নীতি ও আচার-াবচারের 
ভেতর থেকে উপবণর্শয় সমাজের লোকাচার ও লৌকিক রূপের পাঁরচয় পাওয়া 
যায় । যৃগরপরম্পরায় এইসব পূজা ও উৎসবের ক্রিয়ানুষ্ঠানগুল আর্ষেতির 
সংস্কৃতি এবং অনগ্রসর ও অরণ্যচারী আ'দবাসীদের ধর্ম ও সংস্কারের দ্বারা 
গভীরভাবে আবৃত ॥ তাই লোকাচার ও সংস্কারে সমৃদ্ধ হয়ে ষখন ধর্মের 
গ্লাজন, বাঁধনা পরব, সোহরায় উৎসব, করম ব্রতানুজ্ঠান ও ঘে-টহ ঠাকুরের 


১৪০ মেলা ও উৎসবের দপণণে 


পূজা প্রভাতি পালিত হয় তখন সেইসব উৎসবানূষ্ঠানের নানা আঙ্গিক 
লোকমাধ্যম হসেবেও কাজ করে । এই মাধ্যমের ভেতর 1দয়েই অনগ্রসর ও 
আ'দবাসী সমাজের ধ্যান-ধারণা ও 1বষয়-ভাবনা পল্লীবাংলার নরক্ষর 
মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে । 


৪1 মেলা ও উৎলবের মাধ্যমে জনতার প্রভাব ও প্র[তীকক্রিয়া 


সমাযোজনের ক্ষেত্রে লোকমাধ্যম 'হসেবে উৎসব ও মেলাগুল সুদশর্ঘকাল 
ধরে এক গুরুত্বপুণ ভুমিকা পালন করে চলেছে । যার দ্বারা লোকশিক্ষা, 
নশাীতশিক্ষা যেমন গ্রামীণ সমাজে প্রচারত হয় তেমাঁন পল্লী হৃদয়ে আনন্দ- 
রসেরও সণ্ার হয় । এই আনন্দরসের প্রধান উৎস হল মেলা ও উৎসব-নিভর 
লোকসাহিত্য । উৎসব ও মেলার প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষ এসে সমবেতভাবে 
এইসব উৎসবানুম্ঠানের নানা ক্রিয়াকর্ম যেমন দেখে তেমাঁন লোকসাহত্যের 
শজ্প-স:ষমাকে আস্বাদন ক'রে এক অপার আনন্দানুভাীত লাভ করে । শ্রবণ 
ও দর্শনের এই আনন্দ তাদের দেহ ও মনকে স্হীনর্মল করে তোলে । শুধু 
তাই নয় এই আনন্দরসে পল্লসহ্দয় রসাপ্রুত হয়ে ওঠে । গ্রাজনের গানে, 
ঝাঁপানের 'বাচত্র 'ক্রিয়ানুজ্ঠানে, ধমণ্ঠাকুরের পুজা ও পদ্ধাত দেখে এবং 
বাউলের নৃত্য ও গানে পল্লীর সাধারণ মানুষের দেহ ও মন আনন্দে, ভয়ে, 
ভাবনায় ও আবেগে [বহহল হয়ে পড়ে । 

মেলা ও উৎসব-ানর্ভর লোকসাহত্য এবং ক্রিয়ানুজ্ঠানগুঁল গ্রামীণ 
জনতার ওপর যৌথভাবে দুই ধরনের প্রভাব বস্তার করে । যথা-__ 

(ক) দৌহক প্রভাব 

(খ) মানাসক প্রভাব 


(ক) দৈহিক প্রভাব 


মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে যে সমাযোজন ক্রিয়া সম্পাঁদত হয় তার মলে 
থাকে সমাযোজনকারণী ( ০0121080101০9101 ) অর্থাৎ যারা গ্রায়ক, শিজ্পী ও 
লোককাঁব ৷ অন্যাদকে থাকে জনতা বা জনমণ্ডলশ ( ০০1071)0171080 বা 
[5০91৬০] ) অর্থাৎ যারা মেলা ও উৎসবানজ্ঠানের গেয় সম্পদ, দৃশ্য সম্পদকে 
দেখে এবং শোনে । এই সমাষ্ট-মন হল এক অর্থে রসাস্বাদনকারশ অথবা ভাব 
গ্রহণকারী জনতা । মেলা ও উৎসবে অন্দীষ্ঠত নাচ দেখে কিংবা গান শুনে 
অথবা কোন পালা'ভিনয় প্রত্যক্ষ করে সমাঁ্ট-মন সেই শজ্প সম্পদের ভাব 
ও রসকে মন প্রাণ 'দিয়ে উপভোগ করে । জনতার মধ্যে কোন প্রাতভাদসপ্ত 
বা রাঁসক শজ্পীও থাকতে পারে । লোকসাহত্য-শজ্পের প্রভাব তার মনে 
আধকতর কার্ধকরণী হতে পারে । আবার নরক্ষর জনতার চিত্ত গানে ও নাচের 
মাধূযে মুখর হলে শিজ্পীর সঙ্গে তার নৃত্য করতে এবং গান গাইতে ইচ্ছেও 


লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব ১৪১ 


হতে পারে । উৎসবে অন্হীন্ভত পালািনয়ের কোন চারন্রের সঙ্গে অথবা কথক 
ঠাকুরের মুখ থেকে শোনা পৌরাণক উপাখ্যানে বার্ণত কোন দেব-দেবীর 
হৃদয়ের সঙ্গে পল্লী-জনতার হৃদয়ও অন্বিষ্ট হয়ে ধার । অন্নপূর্ণার সঙ্গে শিবের 
কলহ, টুসু ও ভাদ রাণীর দৈনান্দিন জীবনচচ্পর কাঁহনশ ও আভজ্ঞতা 
সম্পাঁকতি ছড়া শুনে পল্লীজনতা তার 1নজের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাপঞ্জশর 
সঙ্গে সেই ছড়ার 1বিষয়বস্তুকে মিলিয়ে নেয় । শ্রীরামচন্দ্রের পালাগানের মধ্যে 
রামের শৌষঁ-বীযের কাঁহনী শুনতে শুনতে শ্রোতা রামচন্দ্রের সঙ্গে একাত্মতা 
অনুভব করে । অথবা রাবণবধের পালাগানে শরাঁবদ্ধ রাবণের কাতরোন্ত ও 
মৃত্যু-বাণে বিদ্ধ অবস্থার সঙ্গে একাত্ম হয়ে শ্রোতা বা দর্শক কজপনায় নিজের 
শরীরের কোন অংশে ব্যথা বেদনার ষন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারে । মনসার 
ভাসান বা বেহুলা লখান্দরের পালাগানে বার্ণত সতী-বেহুলার দুঃখ-শোক 
কোন পল্লী-্রমণীর মনের মধ্যে পাঁত-পরায়ণতার গভীর আবেগ ও আদর্শকে 
সংহত ও মহান করে তোলে । মেলা ও উৎসবের শ্রোতা শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্ব- 
পূর্ণ পালাগানের ভেতর থেকে অনপ্রেরণা লাভ ক'রে দৈনান্দিন জীবনের 
প্রাতকৃূলতার 'বরুদ্ধে সংগ্রাম করার শিক্ষা নেয় । শ্রীরামচন্দ্রের কর্তব্যবোধ, 
ণপতৃভাঁন্ত, আদর্শ এবং ন্যায়পরায়ণতা শ্রোতাকে মহৎ জীবনবোধে উদ্ধুষ্ধ 
করে । আবার রাবণবধের গানে শ্রোতার মন সহাদয় হয়ে রাবণের জন্যে 
অশ্রুপাত ক'রে মনে মনে জানায় সমবেদনা । কোন রমণী তার আপন স্বামীকে 
জগতের যাবতীয় দুঃখ-কম্ট, জবালা-যন্ণা থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে পাঁতি- 
পরায়ণা বেহুলার কাছ থেকে স্বামীসেবার চরমতম আদর্শের শিক্ষা গ্রহণ 
করে । আধানক যন্ত্রমাধ্যমের ক্ষেত্রেও শহরের শাক্ষিত মানুষ প্রভাবিত হয়ে 
আনন্দ ও বেদনার নানা আঁভজ্ঞতা লাভ করতে পারে সন্দেহ নেই । কিন্তু 
মেলা ও উৎসবের মণ্ডে দাঁড়িয়ে প্রচারকারী ও গ্রহণকারীর মুখোম্াখ অবস্থান 
ও সাক্ষাতের ফলে যে তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ প্রভাবের ক্রিয়াঁট ষেমনভাবে গ্রহণ- 
কারীর মনে সজীব ও মৃর্তিমান হয়ে ওঠে-াবজ্ঞান-শি্প-মাধ্যমের ক্ষেত্রে তা 
কতখানি ফলপ্রসূ হয় সোবষয়ে চিন্তার অবকাশ আছে । মেলা ও উৎসবের 
কথা ও গানের ভেতর থেকে সুখ-দুঃখ আনন্দ এবং নানাপ্রকারের শিক্ষা ও 
আদর্শকে গ্রহণ করে পল্লীর সাধারণ নরনারী বান্তবে নিজের সাংসারক 
জীবনে সেগুলোকে প্রয়োগ করতে প্রয়াস হয় । এই অবস্থাটাকে আমরা 
জনতার দৌহক প্রভাব 'হসেবে হত করতে পার ॥। এইভাবে বাউল গানের 
উদাসীনতায়, চড়ক গাজন বা নীল গাজনের গানে শিব-দুগ্গার ঘরকল্বার কথা, 
গম্ভশীরা গানে শিবের চাষের আভনয়, টুসু ভাদু গানে দৈনান্দন জীবনের 
সুখ-দুঃখ প্রভৃতি নানা ভাব-শিল্প-সম্পদ রসাস্বাদনকারী জনতার শচত্ত 
পটে প্রাতহত হয় । করুণ রসের প্রাবল্যে নিরক্ষর পল্লশ মানুষের হৃদয় কাঁদে, 
হাস্যরসের আলোড়নে তারা হাসে এবং কোন বীররসের ভাবোদ্দীপনায় 
আপামর সাধারণ মানুষের অন্তরাত্মা বীরাত্মায় পর্ধযবাঁসত হয়। এইভাবে 
রসাস্বাদনকারদর আবেগ্ানুভতি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে উৎসব-নিভর 'বাভন্ন 


১৪২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


শ্রেণির লোকসাহত্যের মাধ্যমে । এইসব ছড়া-গান প্রভাতি লোকসাহত্যের 
ধশজ্প-সম্পদের ব্যাপক প্রভাব 'বদ্যতের মত জনতার দেহে সণ্টাঁরত হয়। 
ব্যাম্টর শিষ্প-সম্পদ মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে সমস্টির কাছে তাই আকর্ষণীয় 
হয়ে ওঠে । যেমন £ 

4.*-উন্মন্ত আকাশের নীচে 'ভ্তভীমত মশালের আলোকে সহম্ত্র সহম্র পল্লীর 
শনরক্ষর শ্রোতা নগ্ন গান্রে কঁটিবাস মান্র পাঁরধান ও তৃণাসন মান্র সম্বল কাঁরয়া 
গায়েনের মুখ হইতে যে মহুয়ার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া নীরবে অশ্রুপাত 
কাঁরতেছে, তাহা যে তাহাদেরও বেদনায় রা্জত হইয়া উাঠয়াছে-*" 1৮৪৯ 


(খ) মানসিক প্রভাব 


মেলা ও উৎসব উপলক্ষে গান, কথকতার আসর, পালা গান, গীতা ভিনয়, 
নৃত্যানুষ্ঠান, ছড়া গান প্রভাতি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে । 
এইসব অনজ্ঠান আবহমানকাল ধরে পল্লজনপদে অনন্ঠিত হয় । তাই এইসব 
অনুষ্ঠানের একটা ধারাবাহকতা আছে। মেলা ও উৎসবান.্ঠানের চলমান 
রৃপের সঙ্গে অনুজ্ঠানীনর্ভর লোকসাহত্যের ধারাটাও বহমান । তাই তার 
ভেতর 'দয়ে পল্লশজনতার সঙ্গে একটা যোগাযোগ গড়ে ওঠে । শ্যাম পারমার৪২ 
বলছেন £ 
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গ্রামীণ জশবনে মেলা ও উৎসবের মত প্রাচীন লোকমাধ্যমের গর্ত 
অপাঁরসদম । কারণ শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে একাঁট 
মানাঁসক ওঁক্য স্থাপিত হয় । এই মানাঁসক ষোগাষোগে জারত রসাক্রয়া এক 
মন থেকে একাধিক মনে বিস্তৃত হয়ে যায় । আর এই যোগাযোগের ভাত্ততেই 
পল্লঈজনতার মনে 'বাভন্ন ভাব ও প্রাতীক্রয়ার সৃন্টি হয় । এই ভাব ও 
প্রাতক্রিয়া সাম্টতে লোকসাহত্যের মৌখিক প্রচারের একটা বিশেষ ভূমিকা 
থাকে । কারণ এই প্রচার ষুগবাহত ৷ যেমন £ 
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মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে মৌখিক লোকসাহিত্য প্রচারে আঁবস্ট হয়ে 
নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মন রসাপ্রুত হয় ৷ মানাঁসক নানা আবেগ, অনুভাত ও 
ইচ্ছা এসে তার মানসপটে সণ্যাঁরত হয় । কোন প্রশ্নের দ্বারা তার কাছে যাঁদ 


'লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব ১৪৩ 


জানতে চাওয়া হয় যে তুমি কি বুঝলে +.তাহলে রসাস্বাদনকারী (16০61৬৪:) 
মনে করতে পারে যে- প্রশ্নকর্তা তার আনন্দানুভূঁতিকে অপহরণ করতে 
এসেছে । মৌখক লোকসাহত্যের দ্বারা গড়ে .ওঠা তার হৃদয়ের আনন্দঘন” 
রসলোক সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্নের আঘাতে চুর্ণীবচর্ণ হয়ে যায়। কারণ 
অন:ম্ঠানাভাত্তক লোকস্াহত্যের শিজ্প-সম্পদজাত দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, ভয়, 
ত্রাস প্রভাতি মানীসক বোধকে অনুভব করে সেই মানুষাঁট একান্তভাবে 1নাঁবষ্ট 
থাকতে চায়। সাধারণের মনে এইভাবে অনুজ্ঠান-ীনরভর লোকসা'হত্য 
লালত-পালিত হয়ে ওঠে । এই লালন-পালনের মধ্যেই জনতার আনন্দ সজশব 
ও প্রাণবন্ত হয় । সেখানে অহেতুকভাবে প্রশন করলে শ্রোতা বা দর্শকের 
িশজ্পসম্মত রসাপ্লুত মানাঁসক প্রভাবাঁট ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । এএুঞা) 
(9505 বলছেন ঃ 
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মেলা ও উৎসবানুজ্ঞানের ভেতর থেকে লোকসাহত্যের মোৌঁখক প্রচার 
এবং শেষ কয়েকাঁট আণ্ালক উৎসব ও গাঁতানুষ্ঠানের লোকাচার ও 
সংস্কারকে যখন সমস্টি মন বাস্তবে রৃপাঁয়ত হতে দেখে তখন তার মনের মধ্যে 
নানাপ্রকার ভাব-অনুভাবের স্ান্ট হয়। গান শুনে যেমন তার গান গাইতে 
ইচ্ছে করে, বাউলের নাচ দেখে যেমন কোন নিরক্ষর কৃষকের নাচতে ইচ্ছে করে 
তেমাঁন ব্রতান:জ্ঠানের 'বাচন্র ক্রিয়াকর্ম, গাজন-গন্ভীরার আন-জ্ঠানিক রখীতি- 
নীতি দেখে তারা চমতকৃত হয় । ঝাঁপান উৎসবের সপ্পীবদ্যা-বিশারদের বিষাল্ত 
সর্প 'নয়ে খেলা এবং ঝাঁপানে চড়ে সর্পাবৃত ওঝাদের জনতার মাঝখানে 
আ'বভনব-দশ্য আপামর সাধারণের মনে আচমকা ভয় ও ভ্রাসের স্টার করে। 
বাউলের গান শুনে যে মন উদাস হয়ে ওঠে, ঝাঁপানের উৎসবের নানা 'ক্রিয়া- 
প্রাকুয়া দেখে সেই মনেই আবার ভয় ও রহস্যের আবিভণব হয় । আবার 
ভাদু ও টূুসু বিদায়ের গানে পল্লীজনতার মনে করুণরসের সণ্থার হয় । 
এইভাবে জনতার মানাঁসক বাঁত্তগুীল নানাভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে । কারণ 
লোকসাহত্যের রূসসম্পদ ও ভাবমল্য যুগের দ্বারা পরশীক্ষত এবং দশর্ঘ- 
দদনের আঁভিন্দতাপ্রসৃত সত্য । সেইজন্যে নিরক্ষর সমাজের কাছে উৎসব- 
নভর লোকসাহত্যের মানাসক আবেদনটা তাৎক্ষাণক হলেও যুগাদিক্রমে 
লোকমনে তা চিরসজীব হয়ে থাকে । অনুজ্ঠান-নভ“র এইসব গান বা ছড়া 
তাই কোন নীর্দন্টকালের মধ্যে বা বিশেষ মনের কাছে প্রফ;ল্পতা বা বিষপ্নতা 
সাষ্ট করে ফীরয়ে যায় না--তা বুগ থেকে অন্য ষুগে এবং মন থেকে অন্য 
মনে পাঁরব্যাপ্ত হয়ে বেচে থাকে ॥ তাই মেলা ও উৎসবের ভেতর থেকে জনতার 


১৪৪ মেলা ও উৎসবের দ্পণণে 


যে মানাঁসক প্রভাব জন্মগ্রহণ করে তা এক যুগের নয়, বহু যুগের এবং এক 
মনের নয় তা'হল সমা্ট মনের । শ্যাম পারমার বলছেন ঃ 
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মেলা ও উৎসবের মত প্রাচীন লোকমাধ্যমের ভেতর 1দয়েই তাই 1শজ্পী বা 
প্রচারকের সঙ্গে রসাস্বাদনকারশ জনতার শিজ্পসম্মত যোগসাধন (5৫ 68০1) 
সম্পন্ন হয় ॥। এই শিল্পসম্মত যোগসাধন হল মানাঁসক প্রভাবের আর এক 
সফল পারণণত । এখন এ বষয়ে ছু আলোচনা করা যেতে পারে । 


& 1 শিল্পসম্মত যোগসাধন (2789৫ 08005 1২ 286 10 ) 


মেলা ও উৎসবান:ভ্ঠানের মাধ্যমে জপ, গায়ক, কথক এবং লোককবি 
অর্থাৎ অনুষ্ঠানবীনভ'র লোকসাহিত্যের প্রচারকগণ জনতার মুখোমুখি 
অবস্থ্যান করে । এই মুখোমাঁখ (০০ 10 2০৪) ও প্রত্যক্ষ (0150) 
যোগাযোগের ফলে একে অপরের অনুভূতি ও ভাবাক্রয়াকে অনায়াসে উপলাব্ধ 
করতে সমর্থ হয় । মুখোম্ীখ অবস্থান, পর্যবেক্ষণ ও উপলাবত্ধর ভেতর দিয়েই 
গড়ে ওঠে শিজ্পী ও জনতার শি্পসম্মত যোগসাধন । 

এই ষোগসাধন প্রাক্রয়া তখনই সম্ভব হয় যখন শজ্প উৎসবের আসর 
থেকে শিজ্প-রসের মৌখিক প্রচারের ভেতর 'দয়ে জনত্য-মনকে আপন 
ভাবরসের 'নগ্ে অংশীদার করে নেয়। এইভাবে ব্যান্টর গনমণণ-শিজ্প 
আনর্বচনীয় সুষমায় সম্টির হৃদয়কে পণ করে তোলে । একজন দাতা 
অপরজন গ্রহনতা। একজন সরব অন্যজন নীরব । একজন গান গায়, ছড়া 
কাটে ও নাচে অথবা আভনয় করে । গ্রহীতার হৃদয়ও গান গায় । অন্তরে নঈরব 
নাচ আর আঁভনয়ের পালা সাঙ্গ হয়। নরক্ষর জনতা তার ভাব প্রকাশকে 
শজ্পময় ক'রে 1নঃশব্দ প্রকাশভাঁঙ্গর মাধ্যমে শিজ্পনর প্রদত্ত ভাব-সম্পদের উত্তর 
নশরবেই দান করে । ভাবের আদান-প্রদান বা ভাব সংক্রমণের (558৫ ০৪০) 
ক্রিয়াট বিচিন্রভাবে নিষ্পন্ন হয় । শিজ্পীর পাঠানো ভাব ও 'বষয় রসাস্বাদন- 
কারণ জনতার অন্তন্ভলে গিয়ে প্রাতিহত হয় । রসাপ্লুত জনতার মন প্রাতহত 
হয়ে সে আরও বেগবান হয়ে ওঠে । তার স্বতঃস্ফর্ত অব্যন্ত আবেগ অশ্রুত- 
ভাবে নিত হয়ে দাতার প্রোরত ভাব-ীশজ্পের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। 
উভয়ের ভাব-শিল্পের এই যুশ্ম মিলনকে শিল্পসম্মত যোগসাধন বলে । 

রামায়ণে হনুমানের প্রভুভান্ত, লক্ষমণের ভ্রাতৃস্নেহ, ভরতের অপার স্বার্থ- 
ত্যাগের মাহমা ও সীতার দুঃখ কিংবা শিবের কাছে পাবতশর শাখা পরবার 
জন্যে কাতর মিনাঁত, অথবা মনসার ভাসানে স্বামীহারা বেহৃলার কান্না 


লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব ১৪ 
মেলা--১০ 


প্রভাতি নানা 'বষয় পালাগান বা কথকতার মাধ্যমে পল্লীর নিরক্ষর মানহষের 
কাছে যখন মৌখকভাবে প্রচারিত হয় তখন তাদের সুখ, দুখ, আনন্দ- 
অনুভূতির দরজাগ্াল পাটে পাটে উন্মনস্ত. হয়ে যায় । তারা কাঁদে, হাসে ও 
ও উল্লাসত হয়ে ওঠে । তাদের হৃদয়শ্ছিত চিত্তবৃত্তির ডাল-পালাগ্দুলি কখনও 
বেদনার রঙে রাঞ্জত হয় আবার কখনও বা আনন্দে পৃম্পিত হয়। সীতা, 
বেহুলা, ভরত, লক্ষণ ও শিব-পাবতীর মধ্যে পল্লীর সাধারণ মানুষ নিজেদের 
জীবনকে 'মাঁলয়ে নেয় । এটা সম্ভব হয় প্রচার তরঙ্গে শিল্পী ও জনতার 
মুখোমাখ সাক্ষাৎ ও অবস্থানের ফলে । উভয়ের মধ্যে এক এঁক্যবোধ জেগে 
ওঠে । যেটাকে বলা যেতে পারে ব্যম্টি ও সমণ্ট-মনের এক গভীরতম ভাবের 
সাযুজ্য ॥ চারললস এস: স্টেইন বার্গ বলছেন £ 

০০155 10651500107 008 15 10৮01580 11) 00171171]11109,6101), (176 
15101), 1০0 11069 00120100101)108,01 ০06 50776 ০1716 10 1106 80601 01 1176 
0017017)8]1010619 00 006 0012017001110916, 19 58011 17 1079 699৫ 08.015*-- 
1 150101165 1108, 075 00120177011108,601 06 2,150 00101110101102110 70 
0010017)01180901 09 8150 0012017111109601,+8৩৬ 

প্রখ্যাত সমালোচক স্টেইন বার্গের এই মন্তব্যের পারপ্রোক্ষতে একথা মনে 
হয় যে মেলা ও উৎসব-নিরভর লোকসাহত্যের শিজ্প-সম্পদের মৌখিক 
প্রচারের ধারাট ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে একাধক পর্যায় বা শুর 
আঁতরুম করে সমান্ট জনতার কাছে গিয়ে পেশছয় । বলা বাহুল্য উৎসব ও 
মেলার সেই জনতা সম-মনোভাবাপন্ন হয়ে ব্যান্টির রচনাক্কে আস্বাদ করে । 

মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে লোকসাহিত্যের র্ূমাবকাশের ধারায় এই 
পদ্ধাতগত র্‌পাঁটর (505০9191 0012) ) তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলাষ্ধ করে 
এখানে দুাট রেখাঁচিব্রের (1018£127, ) অবতারণা করা হয়েছে । রেখাচন্্র 
দুটর প্রাসাঙ্গক ব্যাখ্যা এইরহপ £ 


রেখাঁচত্র-১ 

লোকসাহত্য ব্যান্টর রচনা বা দান (17101190091-0156 )। এর সাম্টর 
উৎস অজাঁনত । মৌঁখক ধারায় লোকসা'হত্যের প্রচার চিরঅব্যাহত 
ধদ্বতীয় পষণায়ে ব্যম্টির রচনা সম্পদ উৎসব ও মেলার মাধ্যমে পল্লীমনের দ্বারা 
আস্বাঁদত হতে হতে সমদ্ধশালী হয়ে ওঠে । তৃতীয় পায়ে দেখা ঘায় সেই 
ব্যান্টর রচনা আবরত পুনরাবৃত্তির ফলে ও সমন্টি-মনের প্রভাবে সেই রচনা 
সমাম্টগত সা্টিতে পাঁরণত হয় (3100 0:০90০1) | অর্থাৎ সেই রচনা- 
1শল্প পূনগ্গাঁঠিত বা পুনরায় 'বরাঁচিত হয় । 


১৪৬ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 
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রেখাঁচিত্র-২ 


দ্বিতীয় রেখাচিন্রে এই বিষয় ও পদ্ধাতকে আরও একট খংটয়ে দেখাবার 
চেম্টা করোছ । এই রেখাচিত্রাট একাধক পরবে বিভন্ত। লোকস্াহত্য স্াম্ট 
হবার পর শিজ্প ও লোককাঁবগণ মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে তাঁদের 'নজ ণীনজ 
গান, ছড়া, কথকতা প্রভৃতি নানাবিধ লোকসাহত্যের (বিষয়কে প্রচার করে । 
মেলা ও উৎসবের রসাস্বাদনকারদ জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই 
লোকসাহিত্যের রস আস্বাদন করে। সেখানে কেউ মনোযোগী আবার 
কেউ-বা অমনোযোগীও থাকতে পারে । কন্তু জনতার রাঁসক অংশ লোককাব 
ও শজপীর প্রত্যক্ষ দান বা প্রচারকে নীরব আভব্যান্তর সাহায্যে আত্মস্থ করে 
আধার দাতার কাছে ফাঁরয়ে দেয় । এই দান-প্রাতদানের ক্রিয়া-প্রাক্রয়া চলে 
জপ ও জনতার পারস্পাঁরক আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে । 4১1. 085 
তাঁর ৭১55 716019. 70 1৬19.55 17720 গ্রন্হের এক জায়গায় বলছেন £ 
***890 08080 1110512.0001 1089 0০0০001 210106 006 001011701010109,6101) 
10009. (000-] 7০. 8 দুষ্টব্য ) 
শিজপীর দান হল সরব ও মৌখক । জনতার প্রাতদান হল নীরব এবং 
মানীসক । এই দুয়ের মিলনে উভয়ের মধ্যে শীশজপ-সম্মত ষোগসাধন গড়ে 
ওঠে । যাকে আমরা ইতিপূর্বে 69৫ 0801. 11 1 20) বলে আভাহত 
করোছ । উৎস থেকে প্রবাহত হয়ে ব্যাঞ্টর অবদান মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে 
জনতার সমুদ্র থেকে ফিরে এসে সে আবার তার উৎস মুখে ফিরে যায় । এই 
পদ্ধাত ও প্রক্রিয়াট দ্বিতীয় রেখাচন্তরে বিধৃত । এই 'ক্রিয়া-প্রাকুয়ার কোন 
তথ্যাভীত্তক পাঁরসংখ্যন বা 'লাখত প্রমাণ নেই । এই 6০-১৪০1 পদ্ধাত 
সম্পূর্ণ আলাখত ( 016001090 )। 


বজ্ঞানের অগ্রগাত ও প্রসারের ফলে জনযোগাযষোগ ও আধুঁনক জন- 
মাধ্যমের ক্ষেত্র আজ অনেক ব্যাপকতর হয়েছে । বেতার, দূরদর্শন, চলা চ্চত, 
সংবাদপন্ন, আলোকাঁচন্র প্রীত জনযোগাযোগের ক্ষেত্রে আধ্ানক বিজ্ঞানসম্মত 
মাধ্যম প্রচার ব্যবস্থাকে শান্তশালী করে চলেছে। চক্ষের পলকে প্রচারকারী 
ণকংবা শিল্প বা কোন ব্যান্ত তার মনের ভাব ও মুখের ভাষাকে অত্যাধানক 
জনমাধ/মের দ্বারা অসংখ্য জনতার মাঝখানে প্রচার করতে সক্ষম হয়। মদদ্রণ 
শশজ্পের অগ্রগাতর ফলে মুদ্রণ মাধ্যমের ( 1100 10501 ) ক্ষেত্র আগের থেকে 
অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়েছে । বেতার, দ্‌রদর্শন, চলাচ্চিন্ত প্রস্ভীত মাধ্যমের 
(61151 ও 15091 10919. ) উল্লাতর ফলে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কাতি 
প্রভাতি প্রচারের ক্ষেত্র প্রভূত 'বস্তার লাভ করেছে । আনন্দ উপকরণ ও নানা 
1শল্প সম্পদ বৈজ্ঞাঁনক মাধ্যমের সাহায্যে আজ আমাদের চক্ষু কর্ণের তৃষ্ণা 
1নবারণ করছে । 


লোকমাধ্যম £ মেলা ও উৎসব ১৪৭ 


আধুনিক জন-যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত বাভন্ন শিজ্পমাধ্যমগ্যাল 
কিন্তু পল্লী জনপদে নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষা, রুচি ও সংস্কাতিগত 
মান অনুসারে যথেন্ট উপযোগী নয় বলেই আমাদের অনুমান । আধুনিক 
বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত ও পদক্ষেপ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে কিন্তু পল্লীর 
শিক্ষা ও সংস্কারের কোন অগ্রগতি হয়নি । পল্লীর বুক থেকে নিরক্ষরতার 
কুয়াশা আজও অপসারিত হয়ান। তাই আমাদের মনে হয় পল্লীগ্রামের 
অনগ্রসর ও 'পাঁছয়ে পড়া মানুষের ভাব-ভাষা, অভিভ্ততা ও সংস্কারের সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক শি্পসম্মত মাধ্যমগুল যাঁদ তাল ফেলে চলতে না পারে তাহলে 
পল্লীর নিরক্ষর সমাজের মানসিক উন্নয়নের কাজে বিজ্ঞান শিল্প মাধ্যমগ্ণীল 
অর্থহৰন হয়ে পড়বে । উপরন্তু জনযোগাযোগের আমল উদ্দেশ্যটিও ব্যর্থ 
হয়ে ধাবে। দেশবাসীর একটি বৃহত্তর অংশ যাঁদ জন-যোগাযোগ এবং 
আধুনিক বিজ্ঞানাভীত্তক শিল্প মাধ্যমের আওতার বাইরে থেকে বায় তাহলে 
[শক্ষা, সংস্কীতি ও জ্ঞানের প্রচারের দ্বারা শুধুমান্র উপকৃত হবেন দেশের 
1শাক্ষত সম্প্রদায়গণ | “কিন্তু পল্লীর নিরক্ষর সমাজ আধুনিক সভ্যতার যুগেও 
জ্ঞানালোকহশন গভশর অন্ধকারে নীরবে ও নিভৃতে কালাতিপাত করবে। 

পল্লীর সাধারণ মানুষের একাঁট 'ানজস্ব রুচি ও সংস্কার আছে। সেই 
সাধারণ মানূষেরা পল্লীর শিক্ষা ও সংস্কীতির অতাত এীতহ্যকে বাঁচিয়ে 
রাখতে চায় তার সুস্হ ও স্বাভাবিক জীবনবোধের মধ্যে | পল্লীর গঞ্প-গানে, 
কথা ও কাহনীতে পল্লীজীবনের সুখদঃখের ছাঁব মর্মীরত হয়ে ওঠে । তাই 
পল্লীর সং্কীতির ধারা যেমন প্রাণাবেগে উচ্ছৰাসত তেমাঁন তা যুগবাহত । 
অর্থাৎ পল্লীর জীবনধারা যুগে যুগে বার-ব্রত, মেলা ও উৎসব, ধর্ম-কর্মের 
মধ্য দিয়ে তার নিজস্ব আহার ও ওষধকে অনুসন্ধান করেছে। ছড়া-গান, 
কথকতা এবং উৎসবানজ্ঞানের মাধ্যমে আনন্দ ও শিক্ষায় পুন্ট হয়ে পল্লী" 
জশবনধারার ম্রোত প্রবাহত হয় । লোককাব, শিজ্পী, পাঁচালীকার গায়ক ও 
কথক তাঁদের নিজ নিজ শিপ প্রাতিভার দানে ও নৈপুণ্যে লোকপরম্পরায় 
পল্লীর আপামর সাধারণ মানুষের জীবনবোধকে উন্নততর ও সমহদ্ধশালী 
করে তোলে । জীবনবোধ ও পল্লী-সংস্কৃতি চেতনার বিকাশের মাধ্যম হল 
গ্রামবাংলার মেলা ও উৎসব। 

আমাদের মনে হয় যে আমাদের দেশের মেলা ও উৎসব হল পল্লীবাংলার 
মান্‌ষের কাছে এক জনাপ্রয় মৌখক লোকমাধ্যম। পল্লশ কাব ও িল্পণ 
পল্লীজনতার মানাঁসক রুচি ও জীবনবোধ অনুযায়ী শিজ্প-সাহত্য-সম্পদকে 
নিরক্ষর মানুষের গ্রহণযোগ্য করে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে তা প্রচার 
করে। পল্লী কাঁবর দ্বারা প্রচারিত শিজ্প সম্পদের মধ্যে পল্লাজীবনধারাই 
প্রাতফাঁলিত হয় বলেই গভীর আবেদনে সমৃদ্ধ এইসব অনুষ্ঠান ও শি্প- 
সাহত্য পল্লীর নিরক্ষর মানুষের কাছে তা সমাদৃত হয় । এইজন্যে অনষ্ঠান- 
ভীত্তক লোকসাহত্য হল পল্লাবাংলার জনাপ্রয় লোকমাধ্যম । উৎসবের 
আঙিনা ও মেলার আসরই হল ছড়া-গান, কথকতা ও 'বাভন্ন ধরনের 


১৪৮ মেলা ও উৎসবের দপণে 


লোকসঙ্গীতের মৌখিক প্রচারকেন্দ্র । এই প্রচারের ভেতর 'দয়ে পল্লীর সাধারণ 
মানুষ তার জীবনধারণ ও ধর্ম পালনের একাটি সাধারণ অর্থ খ'জে পায় 
বলেই 'বজ্ঞানাভীত্তক জনমাধ্যমের থেকেও এই জাতীয় লোকমাধ্যমকেই তারা 
বোঁশ পছন্দ করে । বিজ্ঞানশীনর্ভর শিল্প মাধ্যমের উপযোগিতা ও গুরুত্ব তাই 
তাদের জীবনে সর্বদা সক্রিয় হতে পারে না। সেইজন্য মেলা ও উৎসবের 
মাধ্যমে প্রচারিত সাহত্য-ীশজ্প-সম্পদ 'নরক্ষর সমাজের কাছে আঁধকতর 
ফলপ্রসূ হয় । তাই আনন্দ, জ্ঞান ও মানাঁসক নানা অনুভুত প্রকাশের ক্ষেত্রে 
লোকসাহত্যের প্রচারক্লিয়া একটি শান্তশালী ভূমিকা পালন করে । বিজ্ঞান- 
ভাত্তক গণমাধ্যম আজ ব্যাপকতা লাভ করছে সন্দেহ নেই, 1কন্তু সাথে সাথে 
মেলা ও উৎসবের মত যুগবাহত লোকমাধ্যম পল্লীজনপদে নরক্ষর সমাজের 
কাছে আজও তার প্রাচীন এীতহ্য 'নয়ে বেচে আছে। শ্যাম পারমার 
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অনষ্ঠানাভীত্তক লোকসাহত্যের মৌখিক প্রচার ও তার মূল্যবোধ যুগ- 
পরম্পরায় পরশীক্ষত ও সদ্ধ হয়েছে বলেই তার প্রভাব ও প্রাতাক্রিয়া পল্লী 
মানুষের হৃদয়ে আজও বেঁচে আছে । আধুঁনক গণমাধ্যমের ভেতর "দয়ে 
যে-সব নিত্য নৃতন 'বষয় ও ভাবনা এবং উচ্চভাব ও ক্ষমতাসম্পন্ন িজ্প- 
সাঁহত্য প্রচারত হয় তা আধাঁনক শাক্ষিত সম্প্রদায়গণের কাছে আকর্ষণীয় 
হয়ে উঠলেও পল্লশর সাধারণ নরক্ষর মানুষের কাছে অজানা ও অনাস্বাঁদত 
থেকে যায় | কিন্তু ছড়া-গান, কথা ও কাঁহনী এবং নতত্য-গশীতাভিনয়ের মধ্যে 
পল্লী-মন দর্পণে মুখ দেখার মত জের জীবন ও তার পাঁরচিত সমাজের 
প্রাতফলনকে দেখতে পায় বলেই মেলা ও উৎসবের মত প্রাচীন লোকমাধ্যমের 
প্রতি তারা বোঁশ ঝুকে পড়ে । কারণ এইসব িল্প-সম্পদের বিষয়-ভাবনার 
শিকড় তাদের জীবনধারার গভশরে প্রোথিত । 

লোকসাহত্যের রচাঁয়তাগণ পল্লীজনপদেরই সাধারণ মানুষ এবং পল্লীর 
মানুষের মত একই সমাজ ও পাঁরবারভুন্ত । দৈনান্দন জীবনচর্যায় সাধারণ 
পল্লাবাসীর সঙ্গে লোককাঁবদের কোথাও কোন পার্থক্য নেই । সেইজন্য 
ল্লশ-কাঁবর ছড়া ও গান, শিজ্পীর নত্যসম্পদ ও আভনয় মাহমা এবং 
বাউলের নত্য-গীতকে পল্লীবাসনরা প্রাণের সম্পদ বলে গ্রহণ করে । 

আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবগ্ৃলিতে যে সব অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি 
পাণলত হয় তা প্রধানতঃ '1বাঁভন্ন অঙ্গভাঁঙ্গমায় ও ক্রিয়াচারে সমৃদ্ধ । টুসু-ভাদু 
প্রভীতি আণ্টীলক উৎসবের প্রাণসম্পদ হল কথা ও গান। কিন্তু গাজন-গম্ভীরা, 
করম, ঝাঁপান, বাঁধনা ও ধর্মপূজার [বিশেষত্ব হল এর চিন্রধার্মতা । এইসব 
শক্রয়াচার ও আনচ্ঠাঁনক রীতনশীতও পল্লীমানূষের কাছে একাঁট মাধ্যম 
হিসেবে কাজ করে । মেলা ও উৎসবের শ্রবণীয় বিষয় হল উৎসবের গেয় সম্পদ 


লোকমাধ্যম $ মেলা ও উৎসব ১৪১ 


আর আনষ্ঠাঁনক রীতি-নীতি ও ক্রিয়াচারগীল হল মেলা ও উৎসবের দহাষ্ট- 
নন্দনের সম্পদ । কিন্তু সব থেকে 'বড়ো কথা হলে পল্লীর জনতা চোখে 
দেখা ও কানে শোনার সম্পদকে একই. সঙ্গে উৎসবের মণ্ে উপভোগ করছে । 
শিজ্পী ও কাকে অর্থাৎ সেই দুই সম্পদের. প্রচারকারীকেও জনতা মুখোমাঁথ 
দেখতে পায় । শিজ্পী ও কবির প্রকাশধমর্শ (65501555155 ) শিজ্পপ্রাতভা ও 
কলানৈপাণ্যকে মাধ্যম হিসেবে পেয়ে ব্যম্টিমনের সঙ্গে জনতা-মন গভনর 
একাত্মতা অনুভব করছে যা বিজ্ঞানাভাত্তক আধুনিক জনমাধ্যমের ক্ষেত্রে 
কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ সেখানে প্রচারকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে 
দুরত্বের ব্যবধান থাকে | কিন্তু মেলা ও উৎসবের মণ্ে পল্লী জনতা এবং 
লোককাঁব ও শিজ্পী মুখোমুখি অবস্থান করে । তাই-_ 
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মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে যে-সব ছড়া-গান এবং কথা ও কাহনণ প্রচারত 
হয় তার মধ্যে বৃঁদ্ধর থেকে ইমোশনের প্রাধান্য বোশ থাকে । যা আত 
সহজেই নিরক্ষর মনকে আকৃষ্ট করে । বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ও নিপুণতায় ছড়া 
ও গানের অন্তাঁন?হত ভাবের প্রাধান্যাট সাঁঠক উপায়ে পল্লী-জনতার ওপর 
প্রভাব বিচার করতে সক্ষম হয় । টুসু ও ভাদুর মৃতিপূজা ও গান এবং 
পূজা শেষে টুস ও ভাদুর বসন যান্লা অথবা নীল গাজনের গান ও ছড়া, 
গম্ভীরাতে শিবের চাষের আভিনয়, চড়ক গাজনের কাঁটাবাঁপ, ঝুূলঝাঁপ প্রভাতি 
অনুজ্ঠানগুলি পল্লী-জনতার কাছে প্রত্যক্ষ ও মূর্তিমন্ত হয়ে ওঠে । শিব 
সেজে যখন কোন শিল্পন নৃত্য ও গান করে অথবা কুলাই ঠাকুরের বততে যখন 
কোন শিল্পী বাঘ সেজে আঁভনয় করে তখন সমগ্র অনুম্ঠানাট লোকমাধ্যমের 
একট বড়ো উপাদান হয়ে ওঠে । টুস বিদায়ের সঙ্গেও তাই পল্লী-মানুষের মন 
কেদে ওঠে । ভাদ বিসজনের শেষে তাদের চোখ মুখ হয় অশ্রুভারাকান্ত ॥ 
এইভাবে পল্লীর মানুষ শিব, টুস:, ভাদ প্রভীতির সঙ্গে আনিন্ট হয়ে যায়। 
প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পল্লীর মানুষ আশা-আকাক্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ও 
ভালবাসাকে লাভ করে । মেলা ও উৎসব-ীনভভর এইসব 'ি্পসম্পদ এবং 
১০৮৬ মাধ্যম হসেবে জনতার কাছে তাই আধক মাত্রায় সাক্রয় হয়ে 
গ১ঠে । কারণ 2 
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পল্লীজনতা তাই মেলা ও উৎসবকেই লোকমাধ্যম 'হসেবে বোশ গরুত্ 
দান করে । লোককাঁব ও শজ্পণীর প্রচার নৈপুণ্যের গুণে অনেক অলৌকিক 
ও নিরাকার 'বষয় ও চাঁরত্র দুর্ঞেয়তার রহস্যজাল ভেদ করে জনসাধারণের 
কাছে লৌকিক ও সাকার মানুষ হয়ে ওঠে । উৎসবানুজ্ঠানের আসরে, 
পালাগানে কিংবা নত্যাঁভিনয়ের মধ্যে এমন অনেক বিষয় ও চারন্র থাকে যা 
হরত সহজভাবে বিশ্বাস করতে মানুষ পারে না, তবু লোককাঁব ও শিল্পীর 


১৫০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


বর্ণনা বা আঁভনয়ের গুণে তা 'ব*বাসযোগ্য হয়ে ওঠে । মেলা ও উৎসবের 
মাধ্যমে এইসব ঘটনা, বিষয় ও চাঁরত্রকে কাছে দেখতে পেয়ে পল্লশর নিরক্ষর 
মন তাকে তাদের ঘরের আঙিনায় পেতে চায় । এইভাবেই টস: ও ভাদুর 
মধ্যে পল্লী মানুষের মনস্কামনা প্রাতফাঁলত হয়। ঘট, পট, বৃক্ষ, মাটর 
সরা, পুতুল-প্রাতমা প্রভাত অনুজ্ঠানের সম্পদগ্ণালও মাধ্যমের কাজ করে। 
আধুঁনক বিজ্ঞানাভাত্তক জনমাধ্যমের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নাদস্ট বস্তুবাহিত 
( ০৮1৪০:০৮০ ) প্রত্যক্ষীকরণের সুযোগ বা অবকাশ নেই । তাই মেলা ও 
উৎসবে শ্রুুত কোন কাহননকে পল্লীজনতা অনুসরণ করতে চায় অথবা ছড়া- 
গান এবং কথা ও কাঁহনীর অন্তর্গত কোন বিষয় ও চাঁরন্রকে বুঝতে চায় । 
বান্ডবে সেই 'ীবষয় বা চাঁরত্রের আন্তত্ব থাক বা না থাক তবু তার মধ্যে 
একাত্মতা লাভ করে সেই নিরক্ষর মন নিরন্তর আনন্দ পায় । যথা £ 
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পাঁরশেষে আমাদের একথাই মনে হয় যে মেলা ও উৎসব শুধু পল্লী 
মানুষের কাছে লোকমাধ্যম 'হসেবে কাজ করে তাই নয়, আধ্ানক শাক্ষত 
মানব সমাজেও মেলা ও উৎসবের প্রেরণা ও প্রভাব সমানভাবে অব্যাহত থাকে 
বলেই আমাদের বিশ্বাস । কারণ মেলা ও উৎসবের অন্তাঁনণহত তাৎপয" হল 
পালন এবং লোকসাহত্যের প্রচার । এই প্রচারের দান হিসেবে লোক- 
সাহত্যের একটা সার্ক মূল্য ও আবেদন থাকে যা সাক্ষর, নিরক্ষর সকল 
সম্প্রদায়ের মানুষকেই আকর্ষণ করে । নঈল গরাজনের নাচ, গম্ভীরার গ্রান, 
টুসু ও ভাদু উৎসবের ছড়া, 'বাভন্ন ব্রতধারার আনৃজ্ঠানিক রীতিস্নীতি, 
ঝাঁপান উৎসবে সাপের খেলা, চড়কের কাঁটাঝাঁপ, বা শালেভর প্রভৃতি 
ক্য়াচার ধোপদুরন্ত শহরের শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষকেও আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। 
গিন্তু আজ একথা আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে নানা দিকে 'বজ্ঞানের 
অগ্রগাত হওয়া সত্তেও আমাদের দেশের মেলা ও উৎসবগলি উপোক্ষত । 
কিন্তু যাঁদ বিজ্ঞানসম্মত আধ্ীনক জনমাধ্যমের দ্বারা মেলা ও উৎসবের [শিল্প 
সম্পদকে আরও বৃহত্তর সমাজের কাজে প্রাতিম্ঠিত করে তোলা যায়, তাহলে 
মেলা ও উৎসবের প্রাচশন এীতিহ্যবাহী ধারাটি জনীপ্রয় হয়ে উঠতে পারে। 
আনন্দের কথা আজ দূরদর্শন, চলচ্চন্র, বেতার প্রভাতি 'বিজ্ঞানাভীত্তক শিজ্প- 
জনমাধ্যমের (9০1৮7010985 08590 17855 03018 ) দ্বারা মেলা ও উৎসবের 
গেয় ও অনুষ্ঠেয় কাব্য-শজ্প-সম্পদ বৃহত্তর লোকসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার 
লাভের সুযোগ পাচ্ছে । 

আধুঁনক বিজ্ঞান-ীনভভর জনমাধ্যমের সঙ্গে প্রাচীন লোকমাধ্যমের একটা 


লোকমাধ্যম ৪ মেলা ও উৎসব ১৫১ 


পারস্পাঁরক বোঝাপড়া ও সমঝোতার আবহাওয়া যাঁদ সৃষ্টি করা যায় তাহলে 
বিজ্ঞানাভস্তিক আধুনিক জনমাধ্যমের প্রসারের সাথে সাথে মেলা ও উৎসবের 
শিল্প-সাহত্য-সম্পদ পল্লীর সীমানা ছাধড়য়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যেও 
প্রসারলাভ করতে পারে । কথাটা আরও..একটু স্বচ্ছ করে বলা দরকার ॥ 
আমরা বলতে চাই যে আধুনিক জনমাধ্যমের ওপর খনর্ভর করে মেলা ও 
উৎসবানহজ্ঠানের উজ্জীবন ও প্রচার যেমন সম্ভব হবে তেমাঁন এর অন্তাঁনশহত 
মিলনাদর্শ এবং ?শজ্প-সাহত্য-সম্পদের প্রচারের উদ্দেশ্যটা আরও ব্যাপকতর 
হয়ে উঠতে পারে । অর্থাৎ এইসব জপ সম্পদ গণতান্ত্রক ও সমাজতান্ত্রিক 
রুপায়ণের মধ্যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে । 

মেলা ও উৎসবের ভেতরে প্রাচশন সমাজের কাঁষ ও ভূমিজ আদর্শটা 
নানাভাবে প্রাতফিত হয়ে ওঠে । টস, ভাদু, ইতু এবং 1বাঁভন্ন ব্রতানুম্ঠান 
প্রভাতি আরও অন্যান্য উৎসবের মৌল আদর্শ হল কাঁষ ও ভূমিজ শান্তর 
উন্মেষ ও কল্যাণসাধন । তাই মেলা ও উৎসবের ভেতর থেকে এই আদর্শটাকেই: 
ব্যাপকতর উপায়ে জনমাধ্যমের অন্তর্গত করা যেতে পারে । কারণ সৃষ* 
কাঁষ, শস্য এবং ভূঁমিলক্ষমীর পুজা এবং কাঁষক্ষেত্রের উৎপাঁদকাশান্তর 
আবাহনের মধ্যে একটা সার্বজনশন আবেদন আছে । মেলা ও উৎসবের ভেতর 
থেকে সোৌরশান্তর প্রচার, কষকমের মাহাত্ম্য এবং মাটর প্রজননশান্তর 
মাহমাকে জনমাধ্যমের ভেতর 'দয়ে ব্যাপক আকারে প্রচার করা যেতে পারে । 
বিজ্ঞানের প্রগ্গাতির ভোজসভায় এসব প্রাচীন সংস্কার ও 'ক্রিয়া-কর্ম ?ক 
একেবারেই অপাঙক্তেয় 2 

আমরা মনে কার আধুনিক জপ ও 'শাক্ষত কাবগণের সাহায্যে গ্রামীণ 
মেলা ও উৎসবের অনুকরণে সেইজাতীয় ছু অনূম্ঠান করা যেতে পারে । 
সেখানে পল্লশর লোককাঁব ও [শজ্পণগণকেও আহবান করা হোক । 

রবীন্দ্রনাথ কীন্রম উপায়ে মেলা করার কথা তাঁর “্বদেশশ সমাজ” গ্রন্হে 
উল্লেখ করেছেন । রবপন্দ্রনাথ মনে করতেন যে বাঁদ কী্রম উপায়ে ঘুরে ঘুরে 
একদল লোক বাংলাদেশের 'বাভন্ন অণ্চলে মেলা করার জন্যে প্রস্তুত হন 
এবং তারা যাঁদ কীর্তন, কথকতা রচনা করে এক অণ্ুল থেকে অন্য অণ্থলে 
ঘরে বেড়ান তাহলে সেই মেলার দলের সঙ্গে আমাদের দেশের হৃদয়ের যোগ 
ঘাঁনম্ঠতর হয়ে উঠবে । 

রবান্দ্রনাথের এই ডীন্তুর পাঁরপ্রোক্ষিতে আমাদের মনে হয় যে লোকমাধ্যম 
হিসেবে মেলা ও উৎসবের পুনজ্জর্শবন হলে অনুষ্ঠান-নিভর প্রাচশন 1শজ্প 
সম্পদের যেমন ব্যাপক প্রচার সম্ভব হবে তেমাঁন তার নবীকরণ বা সংস্কারও 
সাধিত হবে । কারণ পল্লাজনপদে সজীব লোকমাধ্যম হিসেবে যুগবাহত 
মেলা ও উৎসবানজ্ঠানগুীল আজও অটুট ও অব্যাহত রয়েছে । [বিশেষতঃ 
লোকসাহত্য প্রচারের ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসবের মত প্রাচশ্নন লোকমাধ্যমের যে 
এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে সেই সত্যটিকে আজ আমরা মনে-প্রাণে উপলাম্ধ 
করতে পার । 


১৬২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 
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99110199195 0, 9. : 1৬855 7৬6019 8100 €0010001011109,1101, গ্রন্থের 
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চতুর্থ অধ্যায় 
বাংলার মেলা ও উৎসবান-জ্ঠানের লোকসাহত্য 


পলীজশীবনের সঙ্গে বাঙালীর যোগ দীঘ“ [দনের । এই যোগ-সত্রানুসারে 
বাংলার শিজ্প, সংস্কাত ও লোকসাহত্য পল্লীজনীবনকে কেন্দ্র করেই একাদন 
বিকশিত হয়ে উঠোছিল । সোঁদন বাঙাল ছল কীঁষান্ভর । কৃষিকার্ধ ও 
কাঁষক্ষেত্রকে তখন মানুষ শুধু জশীবকার উপায় ?হসেবে দেখোন, আনন্দের 
উপকরণ [হিসেবেও দেখেছিল । পল্লীজীবন ও প্রকীতির মাহাত্ম্যকে যেমন 
ঈশ্বরভ্ঞানে প্রাচীন মানুষ পূজা করত তেমাঁন পল্লীর মাঁটকে তারা মনে 
করত ধান্রী । মানব-ধান্রী যেমন একটি মানব-শিশুকে স্নেহ ও যত্বে লালিত- 
পালিত করে তোলে, তেমাঁন তখনকার মানুষ মনে করত 'স্নপ্ধ-কোমল পল্লী- 
প্রকীতি, গ্রামীণ জীবন এবং বাংলার মেলা ও উৎসব মানুষের ভাবনা-চন্তা 
ও অনুভূতির সাথে সাথে লোকসাহত্যকেও লালন-পালন করে । তাই সুদুর 
অতাঁতকাল থেকে পল্লী-জীবনের কাছে বাঙালী জাতির খণ অপাঁরশোধ্য । 
অতাতে বাঙালীর জীবনে পল্লীসমাজের অনেক অবদান ছিল । পল্লীর 
লোকশিজ্প, লোকসাহিত্য ও সংস্কাতর মাধ্যমে সমগ্র দেশের সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষিত হত। এই যোগাযোগ রক্ষা করত অবশ্যই পল্লশর মেলা ও উৎস- 
বানজ্ঠান। গ্রাম বাংলার মধ্যে প্রাতাট মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাঁজক ও 
নোৌতিক সম্বন্ধটা অটুট ছিল । এই সামাঁজক ও নোৌতক সম্পকে প্রাণ- 
প্রানুর্ে সজীব করে তোলার জন্যেই মানুষে মানুষে মেলামেশা ছিল অবাধ । 
এই মেলামেশার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠত ভাবের আদান-প্রদান । সাহত্য- 
সংস্কীত এবং শিজ্প সৃম্টর মুলেও ছিল মানুষের এই ভাবের আদান-প্রদান । 
পল্লীকাঁব ও শিল্পী তাদের আবেগভরা সাঁষ্টকে অবাধে বিতরণ করে দিত 
সর্বসাধারণের মধ্যে । চৈত্র-গাজন, দোল-রাসমণ্ে অথবা বার-ব্রত ও উৎসবে 
কিংবা বাউল-বৈরাগর মেলায় পল্লীর 'শিজ্প, সাহিত্য ও সংস্কাতর 'বাভন্ন 
নিদর্শন সজীব হয়ে উঠত । পল্লীবাংলার উদার উন্মত্ত আকাশের নিচে 
প্রাণখোলা প্রকীতির মধ্যখানে মানুষের অবাধ মেলামেশা, বাঁধভাঙা আনন্দ, 
সামাজকতা, 1নাবড় আত্মীয়তা, মিলন এবং সর্বোপাঁর মানুষে মানুষে একাত্ম 
হওয়ার আনন্দ ও আবেগানুভাতি 'িকাঁশত হয়ে উঠত পল্লশর মেলা এবং 
উৎসবানজ্ঠানে । মানুষের এই সম্মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে উচ্চ-নঈচের 
ভেদাভেদ থাকত না । পল্লীর মেলা ও উৎসব কিংবা কোন সভা ও সমাবেশের 
মধ্যে ঘনীভূত আবেগ-ামাশ্রত মানুষের মলনটাই বড়ো হয়ে উঠত । সেই 
গমলনে মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করাই ছল প্রধান 
উদ্দেশ্য । এইভাবে পল্লশ-জনতার মধ্যে এঁক্য ও সংহতি গড়ে উঠল । লোক- 


১৯৬৬ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


সাহত্য প্রচারের ক্ষেত্রে জনতার এই এক্যবোধ ছিল 'বশেষ মূল্যবান এবং 
গুরুত্বপূর্ণ । রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ 

“এক সময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিল না তা নয়--প্রভু ছিল, 
দাস ছিল ; পাণ্ডত ছিল, অজ্ঞান ছিল ; ধনী ছল, ীনর্ধন ছিল-াকন্তু 
সকলের সুখদুধখের উপর সকলের দণাষ্ট ছিল। পরস্পর সাম্মালত হয়ে 
একন্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তোর করে তুলেছিল। পজা-পার্বণে 
আনন্দ-উৎসবে সকল সম্বন্ধে প্রাতাদন তারা নানারকমে 'মালত হয়েছে । 
চণ্ডমণ্ডপে এসে গ্রঙ্প করেছে দাদাঠাকুরের সঙ্গে । যে অন্ত্যজ সেও একপাশে 
বসে আনন্দের অংশগ্রহণ করেছে । উপর-নীচ জ্ঞান-অজ্ঞানের মাঝখানে যে 
রাস্তা, ষে সেতু সেটা খোলা ছিল ।”৯ 

পল্লী জনপদের এই অনাবল ও “একন্রীভূত” জীবনযাত্রার সতত্রধরেই 
গ্রামীণ মানুষের মনে উদয় হল সংহত চিন্তাধারার বিকাশ । আবার সেই 
বকাশত চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে পল্লীর লোকসাহত্যে, শিল্পে, গানে ও 
নৃত্যানৃষ্ঠানে ৷ কারণ জপ ও সাহত্য তার উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করে 
জশবনযান্লা থেকেই । ঠিক যেমন বক্ষ তার রস গ্রহণ করে মৃত্তিকা থেকে । 
তাই জশীবনযান্রা যাঁদ সতেজ, চণ্চল ও প্রাণশীন্ততে পাঁরপূর্ণ থাকে, তাহলে 
সেই জীবনধারা থেকে উদ্ভূত ?শজ্প এবং সাহত্য প্রাণ-প্রাচুষে” শানস্তশালণ 
হয়ে সকলের দৃম্টি আকর্ষণ করে । 

পল্লসমাজ ও জাবনযান্রার সজীবতা ও আবেগানূভূতির বিস্তর প্রকাশ 
ঘটেছে পল্লীর লোকসাহত্যে । পল্লশর লোকেরা মেলা ও উৎসবের দিনে 
হাল, লাঙল ছেড়ে লোককাঁবর গান ও ছড়া শোনবার জন্যে বৃক্ষতলায়, 
শবমান্দিরের চারপাশে, অথবা কোন মেলাপ্রাঙ্গণে ও উৎসব মণ্ডে এসে সকলের 
সঙ্গে মিলিত হয় । পল্লীর বাউল, কথক, হরবোলা, লোককাঁব তাদের গনজ 
1নজ স্যান্টকে সেই পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্যে উন্মুখ ও 
আগ্রহ হয়ে ওঠে । এই আগ্রহ ও পল্লীজনতার সঙ্গে অবাধ মেলামেশার ভাবনা 
লোককাঁবর মনে স্টি করে এক ঘনীভূত আবেগ । মেলা ও উৎসব-নিভভর 
পল্লীর লোকসাহত্য সেই আবেগানুভূতির ধারাবর্ষণ ৷ তাই গ্রামের আপামর 
সাধারণ মানুষের মধ্যে এঁক্য ও সংহতিবোধকে বাঁচিয়ে রাখে গ্রামবাংলার 
মেলা ও উৎসবানূজ্ঠান। এই মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান হল অনুষ্ঠান-নিভ“র 
লোকসাহত্যের প্রচারভীমি । তাই মেলা ও উৎসব-নভভর লোকসাহত্যের 
মধ্যে গিয়েই লোককাঁবর হৃদয়ের উত্তাপ জনতার হৃদয়ে সপ্াঁরত হয়ে যায়। 
জনতা আপন. সমাজ ও জনঈবনের ঘটনা ও ছবিকে খংজে পায় লোককবির 
ছড়া-গান ও- গাথায়। কারণ কাব ও শিল্পী তাদের আপন আপন লোক- 
সাহত্যের উপাদান-উপকরণ প্রভৃতি অনেক সময় সংগ্রহ করে পল্লীসমাজের 
দৈনান্দন জশীবনচচ্চা থেকে । পল্লীর জীবন-প্রান্তর থেকে সংগ্রহ করা নানা 
উপাদানের দ্বারাই লোককাঁব রচনা করে তার হৃদয় মথিত করা ছড়া ও গান । 
তারপর সেই ব্যাষ্ট-মনের রচনা মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে সামাগ্রকভাবে 
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সমাম্টমনের সম্পদ হয়ে ওঠে । জাবনধারা যেখানে এক, ব্যান্টমন ও সমাষ্ট- 
মনের জীবনচ্চার মধ্যে বখন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, সেখানে লোক- 
কাঁব ও শজ্পণর সৃষ্টির স্বাদ তাই অনায়াসেই. আস্বাদত হয় সকলের দ্বারা । 
এইভাবেই লোককাঁবর রচনা মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে আপামর সাধারণের 
হৃদয়স্হলকে স্পর্শ করার জন্যে বেগবতাী হয়ে ওঠে । এই বেগবতী হওয়াকেই 
আমরা ইতিপূর্বে আবেগানুভাতর ধারাবর্ষণ বলেছি । আমাদের মনে হয় 
সুখ-দ৪খে ঘেরা দৈনান্দন পল্লীর জীবন ও প্রকৃতির স্বাদটুকু নিয়ে স্বতঃ- 
স্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে উৎসবানর্ভর পল্লীবাংলার লোকসাহিত্য । কখনও 
কখনও দেশ ও সমাজের সমসামায়ক কোন 'বষয় এবং ঘটনাও প্রা তফাঁলত 
হয় লোককাঁবর রচনা-শিজ্পে। 

গ্রাম্য ছড়া, গ্রান প্রভাতি লোকসঙ্গীতে পল্লীবাসবর প্রাত্যহক জীবনের 
সুখ-দুঃখের স্পন্দন অনাবলভাবে অনুভূত হয় । পল্লীর দৈনান্দন জবন- 
যাত্রার মর্মর বাণ লোককাঁবর সুরে ও গ্রানে ধ্বানত হয়ে ওঠে । পল্লীবাসীর 
সমগ্র হৃদয়ের আবেদন-নবেদন লোককাঁবর রচনায় মৃত হয়ে ওঠে । এইসব 
রচনা অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাংলার মেলা ও উৎসবে পল্লীজনতার মাঝখানেই' গীত 
ও প্রচারত হয় । এইভাবে ব্যান্টর রচনায় সমাম্টর ভাব ও ভাষা আন্দোলিত 
হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর২ বলছেন £ 

“*-*গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেও কজপনার তান আঁধক থাক বা না থাক 
সেই আনন্দের সুর আছে । গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রাতাঁদন ভোগ কাঁরয়া 
আসতেছে । যে কাঁব সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে-কাঁব 
সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে 1", 

সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহত্য 
গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্য 1হসাবে গ্রহণ 
কারতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমন্ত গ্রাম, সমন্ভ লোকালয়কে 
জড়াইয়া লইয়া পাঠ কাঁরতে হয়” তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ব 
মলনকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট কাঁরয়া তোলে 1.৮ 

রবীন্দ্রনাথ একবার নিরক্ষর মাঝর মুখে আভমানী যুবতীর ব্যথা ও 
বেদনার গান শুনতে পেয়েছিলেন । শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে একাঁদন ষখন 
কাব নৌকায় পাবনা-রাজসিংহের মধ্যে ভ্রমণ করাঁছলেন সেই সময় দশ- 
বারোজন লোক ডাঁঙ বাইতে বাইতে 'মাঁলত উচ্চকণ্ঠে গান গাইছিল-_ 

“ঘুবতী ক্যান- বা কর মন ভারী । 
পাবনা খ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটার 1৮৩ 

কাঁব বলছেন £ 

“জগতে ঘত প্রকার দ্যার্বপাক আছে যুবতাঁ চিত্তের বিমুখতা তাহার 
মধ্যে অগ্রগণা, সেই দগ্রহ-শান্তির জন্য কবিরা ছন্দোরচনা এবং প্রিয় প্রসাদ 
বাঁচত হতভাগ্যগণ প্রাণপাত পর্যন্ত কাঁরতে প্রস্তুত ।-**৮৪ 

এই গান যখন 'ডাঁও থেকে ডাঙায় এসে মেলা ও উৎসবে অথবা কোন 


৯১৬৮ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


পল্লী-জনসমাবেশে প্রচারিত হয় তখন এই গানের ভাব ও ভাষা, সুর ও ছন্দে 
আভমানী যুবতীর আরা্তম বেদনার রূপাঁট সমাণ্টর হৃদয়কে ব্যাথত করে 
তোলে । যুবতী চিত্তের বিমুখতা'র করুণ ছবিটা আঁতি সহজেই তাই সমাম্টর 
হৃদয়াকাশে আঁকা হয়ে যায়। কারণ অহরহ পল্লীর নিরক্ষর মানুষের জীবনেও 
যে এমন ঘটনা ঘটে। তাই পল্লশজনপদের প্রাত্যাহক জশবনের সূর-লয়-ছন্দ 
ভাবে ও ভাষায় গাঁথা হয় লোককবির রচনায় । 

পল্লীর বিটপী ছায়ায় ঘেরা উদার উম্মুক্ত প্রান্তরে ফিংবা আটচালা বা 
চণ্ডীমন্ডপে কথক ঠাকুরের কথকতার আসরে অথবা মেলা ও উৎসবে সমবেত 
হয় গ্রামের আপামর সাধারণ মানুষ । ঢাকে কাঠি পড়ে, আয়োজন হয় 
উৎসবের | মেলা দেখতে ও গাজনের গান শুনতে গ্রামের লোকেরা 1ভড় করে । 
মেলা ও উৎসবে চণ্ডী ও মনসা মঙ্গলের গান, মহাভারতের সরল অনুবাদ বা 
রামায়ণ পাঠ শুনে নিরক্ষর মানুষের মন আনন্দে দুলে ওঠে । তাই তারা 
চোখের জলে বুক ভাসায়। এইভাবে লোকসাহত্যের সঙ্গে লোকজীবনের 
একটা সাষুজ্য গড়ে ওঠে । এই সাযহজ্য গঠনে সাহায্য করে গ্রামীণ কাব ও 
শিল্পীর দল । যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানাধ৫ বলছেন ঃ 

“***এই সকল পজা-পার্বণই 'হন্দুজাতকে একসনত্রে বদ্ধ কাঁরয়াছে, 
আচার-পালন দ্বারাই হিন্দু জাতিস্মর হইয়াছে ।*-"পুরাণকার পৃজাপাবণে 
বেদেরই স্মাত সর্বসাধারণের বোধগম্য কাঁরয়াছেন । যাঁহারা বঙ্গের কিম্বা 
ভারতের ইতিহাস ীলীখতেছেন তাঁহারা আমাদের পজা-পার্বণ পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া আমাদের সংস্কাতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাঁখতেছেন ।৮ 

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করোছি যে লোককাঁবরা তাঁদের শপ 
সম্পদকে সর্বসাধারণের কাছে প্রচার ও বোধগম্য করে তোলার জন্যে মেলা ও 
উৎসবকে একটা উপায় বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন । মুদ্রণ প্রথার যখন 
প্রচলন হয়ান তখন অনুষ্ঠান-নিভর লোকসাহত্য মেলা ও উৎসবে মুখে 
মূখে ছাঁড়য়ে পড়ত । গান, ছড়া, কথা ও কাঁহনীর ভেতর দিয়ে লোক- 
ণশক্ষাকেও প্রচার করা হত । আধ্ুমনক প্রচার-ব্যবস্থা যখন জোরদার হয়াঁন 
তখন উৎসব-নিভ'র লোকসাহিত্য এবং ?শিম্প-সংস্কীতির প্রচারের ক্ষেত্রে মেলা 
ও উৎসবানূষ্ঠান পল্লীজনতার মধ্যে লোকবাহনের কাজ করত । রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর দেশকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে মেলাকে তাই প্রধান উপায় 
গহসেবে শচাহত করেছেন । দেশের মন্ত্রণার কাজে যাঁদ 'বাঁলাত ধাঁচের একটা 
সভা ডাকা হয়, তাহলে সমগ্র ব্যাপারটা কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা পড়ে যাবে। 
রবীন্দ্রনাথ সমবেত হওয়ার জন্যে এই জাতীয় কনফারেন্স ডাকার পক্ষপাতী 
কখনই 'ছলেন না । তাই মেলার নামে তান দেশকে সমবেত হওয়ার জন্যে 
ডাক দিয়েছেন । মেলার আহ্বানে আপামর জনসাধারণ প্রাণ খুলে ছুটে 
আসে । কারণ উন্মুন্ত হৃদয়ে দান ও গ্রহণ করার প্রধান উপলাব্ধ হল এই 
মেলা । রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ 

«আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক কাঁরতে না 


বাংলার মেলা ও উৎসবানূষ্ঠানের লোকসা'হত্য ১৫৯ 


পারিলে ষে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না ॥ 
সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুভেদ্য প্রার্থক্য তোর কাঁরয়া তুলিতোছ। 
বরাবর তাহাঁদগকে আমাদের সমন্ভ আলাপণআলোচনার বাহিরে খাড়া কারয়া, 
রাখিয়াছি 1--- 

মনে করো প্রোভিনশ্যাল কনফারেন্সকে যাঁদ আমরা যথাথই দেশের 
মন্নণার কার্যে নিষুন্ত করতাম, তবে আমরা কণ কাঁরতাম ? তাহা হইলে 
আমরা 'বলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশীধরণের একটা বৃহৎ মেলা 
কাঁরতাম ৷ সেখানে যাত্রাগান আমোদ আহনাদে দেশের লোক দর-দরান্তর 
হইতে একন্র হইত ।**"সেখানে ভালো কথক কটর্তনগায়ক ও যাত্রার দলকে 
পুরস্কার দেওয়া হইত । সেখানে ম্যাজিক লশ্ঠন প্রভীতর সাহায্যে সাধারণ 
লোকাঁদগকে স্বাস্থ্যতত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট কাঁরয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং 
আমাদের যাহা-ীকছদ বাঁলবার কথা আছে, যাহা-কিছ সুখ-দুঃখের পরামর্শ 
আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা 
যাইত । 

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী । এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার 
নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রন্ত চলাচল অনুভব কারবার জন্য 
উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায় ।--*এই উৎসবে পল্লী 
আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বস্মৃত হয়, তাহার হৃদয় খুঁলয়া দান কারবার ও 
গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ । যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ 
কারবার সময় বর্ধাগম, তেমাঁন [বিশ্বের ভাবে পল্লীর হ্বদয়কে ভারয়া দিবার 
উপযনন্ত অবসর- মেলা ।*-* 

রবীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে এ কথাই আমাদের মনে হয় ষে 
গতাঁন মেলাকে দান ও গ্রহণ করবার প্রধান উপায় এবং বৃহৎ জগৎকে অনুভব 
করবার “প্রধান উপলক্ষ” ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রকৃত 'অবসর* বলে মনে 
করেছেন । 

রবান্দ্রনাথ পল্লীর স্ার্বক কল্যাণ বোধের কথা চিন্তা করতে গিয়ে 
এই মেলা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন । 'বাঁলাত ধাঁচের প্রোভিনশ্যাল 
কনফারেন্সের আয়োজন করে দেশকে মন্ত্রণা দিতে এবং সববেত করার 
প্রচেম্টাতে রবীন্দ্রনাথ নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন । উপরন্তু এই জাতীয় প্রচেম্টা 
রবীন্দ্রনাথের কাছে উৎকট দবজ্টান্তস্বরূপ ॥ কারণ স্বদেশের হৃদয় লাভের 
জন্যে সর্বাগ্রে দবদেশবাসীকে একত্র করতে হবে । মেলা ও উৎসবানহচ্ঠানের 
মধ্যে মানুষকে সমবেত করতে পারলে সেখানে উপযস্ত শিক্ষা ও সংস্কাঁতির 
শিবন্তার প্রকৃতই সম্ভব হতে পারে । স্ষ্ট হতে পারে আনন্দ ও সাহত্যরসের 
বাতাবরণ ॥ পল্লী-জনপদে নিরক্ষর জনসাধারণ এই মেলা ও উৎসবের 
আহ্বানে সমবেত হয় । শিজ্প, সংস্কীতি, লোকসা'হত্য প্রভাতি দেশের প্রাচীন 
সম্পদ সেখানে গীত ও প্রচারত হয়। নীতিশিক্ষা বা লোকাঁশিক্ষা প্রভাতি 
প্রসারের জন্যে আমাদের দেশের মেলা ও উৎসাবানুজ্ঠানকে কাজে লাগানো 


১৬০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


যেতে পারে । কারণ মেলা ও উৎসবানুজ্ঠানে স্বদেশের প্রাণের স্পন্দন যেমন 
শোনা যায় তেমনি আপামর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা এঁক্যবোধও জেগে 
ওঠে ৷ তারা মনে করে যে সবাই এক পাঁরবারভুত্ত । যাত্রা বা কথকতার আসরে, 
বাউল সমাবেশে ও লোককাঁবির ছড়া ও বাউল গান শুনে বা শিল্পীর নৃত্য 
সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে নিরক্ষর মানুষও সংস্কৃতবান হয়ে ওঠে ॥। আবার কখনও 
তারা লোকাঁশক্ষা বা নীীত-ীশক্ষাকে তদগত "চত্তে গ্রহণ করে । স্বদেশকে 
জানার ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসব যেমন একাঁট উপায় বা মাধ্যম তেমাঁন ভাবের 
আদান-প্রদানের দিক দিয়ে এইসব উৎসবানূষ্ঠান হল যোগাযোগের একাঁট 
সার্থক অবলম্বন । যেমন ঃ 

“দেশের হৃদয় লাভকেই যাঁদ চরম লাভ বাঁলয়া স্বীকার কার, তবে সাধারণ 
কার্যকলাপে যে-সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বাঁলয়া অভ্যাস কারয়া 
ফোলিয়াছি সে সমণ্ডকে দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্‌ 
কোন পথ চিরাদন খোলা আছে সেইগুলকে দৃষ্টির সম্মুখে আনতে 
হইবে ।-**৮৮ কারণ স্বদেশের অন্তরে প্রবেশ করার দ্র্যাঁডশনাল দয়ার হল 
দেশের মেলা ও উৎসব । রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন £ 

«.**এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাঁবক । একটা সভা উপলক্ষে 
যাঁদ দেশের লোককে ডাক দাও তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসবে, তাহাদের 
মন খুলতে অনেক দোর হইবে--কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একন্র হয় 
তাহারা সহজেই হৃদয় খদীলয়াই আসে, সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার 
প্রকৃত অবকাশ ঘটে 1:৮৯ 


দেশের পল্লীসাহত্য ও শীশল্প-সংস্কীত প্রচারের ক্ষেত্রে মেলা ও 
উৎসবানদষ্ঠান হল একটি দিশী ধারা । লোককাঁব ও িশজ্প তাই দশন- 
মানুষের কাছে তাদের 1শল্প-সাহত্যকে গদশনধারায় প্রচার করেন । এই 
দশীধারা হল মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে শিজ্প-সাহত্যের মৌখক প্রচার । 
এই মৌঁখক প্রচারের মধ্যে লোকসাহত্য যুগাঁদরুমে বেচে থাকে । কারণ £ 

“লোকসাহত্যের প্রধান ধমই এই যে, ইহা সজীব, ইহার ধারা ক্রম- 
পাঁরবর্তনের ভিতর দয়া অগ্রসর হইতে থাকে, মৌখক আবৃত্তি ও 
পারবর্তনের ভিতর দয়া ইহার জীবনীশান্ত রক্ষা পায়-_কোন নাট 
আদর্শের বদ্ধকুণ্ডে যাঁদ ইহা গিয়া রুদ্ধ হইয়া পড়ে তবে অচিরেই ইহার 
প্রাণশক্তি লুপ্ত হইয়া যায় 1৮৯০ 

লোকসাহত্যের এই মোৌঁখক প্রচারের একটা সরব শান্ত আছে । নিরক্ষর 
মানুষ তাদের নিজ ঈনজ জ্ঞান ও িচার-বাঁদ্ধ অনুসারে লোকসাহত্যের এই 
মৌখিক প্রচারের ভেতর থেকে ভাব ও রস গ্রহণ করে থাকে । তাই আমাদের মনে 
হয় লোকসাহিত্য হল জীবনের স্বাভাবক ও সহজ-সরল প্রকাশ ॥। জীবনের 
সেই স্বাভাঁবক প্রকাশমুখশীনতার পথ ধরেই লোকসাহিত্যের গভনর সত্যটা 
জেগে ওঠে । অনেক মহৎ কাব্য ও সাঁহত্য প্রাচীনকালে মৌখিক প্রচারের ওপর 


বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের লোকস্াহত্য ১৬৯ 
মেলা-”-”১৯ 


ভাত্ত করে গড়ে উঠোছল ॥ এই প্রসঙ্গে পি. আর. স্ব্রামানিয়াম৯৯ বলছেন £ 

“চা 000 80115 10111071718, 0£ 10107190110 81] 005 [00170019015 
5125০1) ০1 11161200765 85 ০020199550. 01811% 00 05805778150 
0181155 5/101)006 1096 ০950526 ০৫ ড1:10108. 11551) ড110175 85 
09৬1550 50106 01 (01915 0191 1161:91016 ৮25 15001:090. 1)150019 ০1 17780 
10 1906 19955655565 801 11051901015 ড/10170700 0181 (0011) 11105190019. 
25011 11651810109 85 016 07200150101 1101800109৮ 

প্রাচীনকালে কাব্য ও কাঁবতা এখনকার মত পড়া বা আবৃত্তি করা হত 
না; 'বাভন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে দলবদ্ধ বা এককভাবে গান করা হত । মৌখিক 
প্রচারের মাধ্যমেই এইসব 'শিজ্প-সাহত্য জনসাধারণের কাছে পেশছত । 
সুকুমার সেনের১২ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পার যে পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষাঁদকে িক্পীরা শ্রীকষের বাল্যলনলা ও 1শবের গৃহজ্ালীর কথা ও কাহিন৭ 
গান গেয়ে লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে করত | কোন পূজা বা উৎসব উপলক্ষে 
লোকেরা মঙ্গলচণ্ড ও মনসার গান কিংবা রামায়ণ গান শুনত । বলা বাহুল্য 
যে এইসব কথা ও গান সাধারণের মাঝখানে মুখে মুখেই প্রচার করা হত। 
কারণ মৌখক প্রচারের শান্ত অসীম ॥ 

পর্বে কথকতার আসর, মেলা ও উৎসব এবং সভা-সমাবেশ ছিল শিল্প- 
সাহত্যের মৌখক প্রচারের কেন্দ্র । আশুতোষ ভট্টাচার মনে করেন যে 
যীঁশুখৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষের নানা উপকথা ভারতবর্ষের 
সমানা ছাঁড়য়ে ইউরোপ মহাদেশেও ব্যাপক প্রচার লাভ করোছল মৌখিক 
প্রচারের মাধ্যমে । শ্ত্রীভট্টাচার্য বলছেন £ 

“**সাহিত্যের মৌখিক রুপের যে প্রাণশীস্ত (18115 ) আছে, তাহার 
ীলাখত রুপের তাহা নাই 1৮১৩ 


প্রাচীনকালে রাজানুগৃহীত কাব, িজ্পী ও সাহাত্যকগণ যে-সব কাব্য, 
সাহত্য ও 1শজ্পকলা সংস্টি করতেন তা সবই রাজানুকল্যে প্রচারত হয়ে 
পা্ডিতসমাজ কর্তক সমাদৃত হত সন্দেহ নেই, কিন্তু অঙ্পাঁশাক্ষত এবং 
আশাক্ষত গ্রামের মানুষদের কাছে লোকাঁশক্ষার মাধ্যম হিসেবে লোককাঁবদের 
রচনা ও গানই আধক প্রভাব 'বন্তার করত । কারণ রাজসভার বদান্যতা এবং 
কৃপায় সেই রাজ-সভাকাবগণ যেসব কাব্য ও সাহত্য রচনা করতেন, তাতে 
রাজার ফরমায়েস এবং ইচ্ছা ও আবেগের প্রাবল্য প্রকাশ পেত । 1টউটন যুগের 
সতরা বেমন রাজাদের কশীর্ত কাঁহনী বর্ণনা করতেন, তেমাঁন আমাদের 
দেশের সৃতরাও মুখে মুখে গান গাইতেন । তবে এরা সকলেই রাজসভায়্ 
স্থান পেতেন না। রাজসভায় শ্ছান না পেয়ে তাই তাঁরা পথের জনতার সঙ্গে 
মিশে যেতেন । হাটে, মাঠে, মেলায় ও উৎসবে মানুষকে তাঁরা গান শানয়ে 
বেড়াতেন । সেইসব গানের মধ্যে রাজস্তুাতি, সামাজক ব্যঙ্গব্রুপ ও রঙ্গ- 
তামাসার পাঁরচয় থাকত ॥ এইভাবে সভা ও সমাবেশে, উৎসব এবং পালা- 


৯৬২ মেলা ও উৎসবের দ্পণে 


পার্বণে এই সকল সত ও স্তুতি গায়কগণই ছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
সমাযোজনের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম ষোগাযোগকারী কাব ও শিজ্পী। এদের সেই 
গীত-গান ও ছড়াগ্রাল সম্ভবতঃ লোকমাধ্যমের আদতম সনন্তর। মহাভারতের 
যুগে সৃত, স্তাতি গায়ক ও কাঁবদের প্রসঙ্গে আমরা জানতে পারি যে £ 

“সৃত, স্তুতি গায়ক বা কাঁব মাত্রই রাজসভায় স্থান পেতেন না। রাজসভায় 
স্থান পাওয়া সহজ 'ছল না। তার জন্যে অনেক ঠেলাচোঁল করার প্রয়োজন 
হত । যাঁরা স্থান পেতেন তাঁরা ভাগ্যবান, তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য । 
যাঁরা স্থান পেতেন না, তাঁদের সংখ্যাই ছিল বেশী । তাঁরা কি করতেন 
বাইরের লোকসমাজে তাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। গ্রামে গ্রামে উৎসব পার্বণে, 
মেলায় মেলায় তাঁরা কাঁবগান করে বেড়াতেন ৷ এঁ রাজসভায় কাঁবদের রাচিত 
গ্রান। 'নজেদের রচিত গান হলেও তার মধ্যেও রাজস্তুতি ছাড়া অন্য কিছ 
থাকার উপায় ছল না। ভাঁড়ের মতন একট.ু-আধট: সামাজক ব্যঙ্গবদ্রুপ 
করার তামাসা রাঁসকতা করার হয়ত সুযোগ তাঁরা ছু পেতেন এবং তার 
মধ্যে সমাজের যৎ্সামান্য বাস্তব রুপও প্রাতফাঁলিত হত ***”১৪ মহাভারতের 
যুগে সত ও মাগধদের একটা পেশাদার স্বতন্ত্র শ্রেণী গড়ে উঠোছল । রাজ- 
বদান্যতা বণ্চিতি এইসব ভ্রাম্যমান সৃতি বা কাঁবদের রচনাই ছিল লোকশিক্ষা 
ও আনন্দের সবচাইতে বড়ো লোকমাধ্যম । রাজসভাকাঁব বা সৃতদের রচনাকে 
সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেবার ক্ষমতা এইসব ভ্রাম্যমান কাব গায়কদের 
শছল বলে আমাদের অনুমান । পাণ্ডিত্য, জ্ঞানগ্ারমা এবং উচ্চভাব ও 
কম্পনাযুস্ত কাব্য ও সাহিত্য পাঁণ্ডিতগণের বোধগম্য হলেও কিন্তু আশাক্ষিত 
সাধারণ মানুষদের কাছে কথক ঠাকুরের কথা ও গান, ভ্রাম্যমান লোককবিদের 
ছড়া-গান আজও যেমন আধক পাঁরমাণে আগ্রহ সৃ্টি করতে সক্ষম হয় ঠিক 
তেমান সেই মহাভারতের ঘুগেও পথ-কাঁবদের রচনায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হত 
সাধারণ মানুব। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতীতের রাজানুকুল্যবজতি সেইসব 
ভ্রাম্যমান পথ-কাঁবদের কোন ধারাবাহক ইতিহাস আজ আর আমাদের কাছে 
নেই । সেইসব পথ ও প্রান্তরের লোককাঁবরা রাজার পৃন্পোষকতা পায়ান । 
গিন্তু পথের গনরক্ষর জনতা, মেলা ও উৎসবের আনন্দ-মুখাঁরত মানুষ 
সেইসব লোককাঁবদের পোষকতা করেছে । অথচ অজানা-অজ্ঞাত ভ্রাম্যমান 
অসংখ্য লোককাঁবদের প্রচার প্রবাহের সেই এঁতিহাসিক ধারাকে আজ আর 
খজে পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয় । 

বৌদ্ধযূগেও আমরা দেখোছ যে বৌদ্ধধর্মের সহজতত্তের ব্যাখ্যা সাধারণ 
লোকসমাজে প্রচার করেন দুই অগ্রগণ্য ক্ষান্রয় রাজকুমার মহাবীর ও 
গৌতমবুদ্ধ | দুঃখ, দুঃখের উৎপাত, দুঃখের নিরোধ এবং যে পথ অনুসরণ 
করলে দ:ঃখকস্ট দূর হয়-_এই চারাঁট সহজ সত্যকে গৌতমবৃদ্ধ প্রচার করলেন 
আপামর জনসাধারণের মধ্যে। এই চারাঁটি সত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে গৌতমবূদ্ধ অস্টাঁঙ্গক মার্গের কথাও বলেছেন । এর মধ্যে প্রধান হল 
িংসা-দ্বেষ থেকে বিরত হওয়া, জীবহত্যা না করা, চৌর্যবাত্ত পারহার করা, 
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খুনন্দা থেকে 'নিরভ্ভ হওয়া, কর্কশ বা কঠোর বাক্য প্রয়োগ না করা এবং 
সর্বোপাঁর সৎ উপায়ে জীবনযাপন করা. প্রভাতি । গৌতমবুদ্ধ তাঁর ধর্মের এই 
বাণঈগহল ভারতে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন জনপদে প্রচার করোছিলেন। 
সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্যে বুদ্ধের উপদেশ ও বাণ পৰতগ্যাব্রে 
প্রচ্তরখণ্ডে ও িলান্ভরে উৎকণী্ণ“ করে দেওয়া হত । জনমাধ্যমের ক্ষেত্রে এগুলোই 
ছিল সেকালের প্রচারযন্তর। জগতের আদ ধমণপ্রচারক 1হসেবে বুদ্ধদেবের 
সঙ্গে শাক্যাঁসংহের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গৌতমবুদ্ধের অনুসরণকার? 
বৌদ্ধ সদ্ধাচারগণও ধরমপ্রচারে এগয়ে এলেন । এইসব বৌদ্ধ-ীসদ্ধাচাযগণ 
প্রচারক, গায়ক ও ব্যাখ্যাতা ছলেন। এরা ছিলেন সহজমতের প্রচারক । 
সদ্ধাচার্যগণ সম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫ 
বলছেন £ 

“***উহারাই বাঙ্গালীর গোড়ার কালের ধর্ম প্রচারক, ভাব প্রকাশক, 
ব্যাখ্যাতা, গায়ক ও গুরু ছিলেন । উহাদের অনেকের মনশষা প্রভাবে বাঙ্গালার 
সর্বপ্রকারের 'বাঁশস্টতা ফ্টয়া উ্য়াছল ।.*-বুদ্ধদেব শাক্য সিংহ জগতের 
আদ ধর্মপ্রচারক, তিনিই ভারতবাসীকে প্রচার-পদ্ধাতি শিখাইয়া যান। 
বাঙ্গালার 'সদ্ধাচার্য এই আঁদ বৌদ্ধ প্রচারকগণের বাঙ্গালী সংস্করণমান্ন 1" 

1সদ্ধাচার্গণ সহজমতের প্রচারক, বাঙ্গালাভাষার শ্্রষ্টা, পদকতণা, গায়ক, 
কঁর্তনীয়া গুরু প্রেমধমের ব্যাখ্যাতা ছিলেন :*" 

বুদ্ধদেব এবং শাক্যাঁসংহ প্রবার্তত বৌদ্ধধমমতের প্রচার ব্যবন্থাটা 
সদ্ধাচার্যগণের দ্বারা আরও শ্তরীমশ্ডিত হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে | অর্থাৎ পৃবের 
প্রচার পদ্ধাতিকে সহজ মতাবলম্বী বৌদ্ধাসদ্ধাচাগণ শ্রুুতিমধূর করে 
তোলেন মনোরম প্রকাশের মাধ্যমে ॥ সাধারণের মধ্যে সহজ মতের এই মনোরম 
প্রকাশভাঙ্গ আঁচরে জনাপ্রয় হয়ে উঠল । কারণ গসিদ্ধাচা্পণ সেই সহজ 
মতকে কীর্তন ও কথকতার সাহায্যে প্রচার করতেন । গান গেয়ে তাঁরা ধ্ণ 
প্রচার করতেন । এই সহজমতের প্রচার কত ব্যাপক ও সুদরপ্রসারী হয়োছল 
সেকথা পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পার । 

“***সহজমত বৌদ্ধমত নহে, জৈনমত নহে, গোরক্ষনাথের নাথাীসম্প্রদায়ের 
অনুরাগী নহে ; উহা শন্যবাদ বটে, পরন্তু সেইসঙ্গে আনন্দবাদ ও দেহতত্ 
জড়ান আছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এই সহজমতের বেদীর উপরে গ্রাতি[্যিত ; 
চণ্ডদাসের পদাবলী সহজমতের প্রকাশক ; গৌড়ীয় বৈষ্বাদগের প্রেমের ধর্ম 
ও রসতত্ব সহজমতের একাংশের আকারান্তর মাত্র ; এমন ক বাঙ্গালার তন্ত্র 
ধর্মের এক অংশ এই সহজ মতের প্রকরণ 'বশেষ বাললে অত্যুন্তি হইবে 
না" (% ৯৬ 

এইসব আলোচনা থেকে আমরা অনুমান করতে পার যে এই প্রচারের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকাঁশিক্ষা । সাধারণ মানুষকে আনন্দ ও গানের মাধ্যমে 
লোকাঁশক্ষা বিতরণ করা হত । বৌদ্ধযুগে ডাকের দলেরা হাটে, মাঠে, 
জনারণ্যে কথা কয়ে বেড়াত । তারা গ্রান না করে এই কথার মাধ্যমে লোক- 


১৬৪ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


শিক্ষা প্রচার করত। বাংলায় আজও আমরা “ডাকের কথা”র নাম শুনতে 
পাই । অনেকে মনে করেন যে ডাক হল সিদ্ধাচার্ষের নাম । আবার সেই 
সদ্ধাচার্যের সম্প্রদায়কেও ডাক নামে আঁভাীহত করা হত । এইভাবে কথক, 
গায়ক ডাক” বা 'সিদ্ধাচার্যগণ ানরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আকারে 
নশীতিকথা, ধর্ম-কথা প্রভৃতি প্রচার করতেন । বৌদ্ধযুগে এই প্রচার যে কতখান 
জনাঁপ্রয় হয়েছিল সে-কথা আমরা ই* বং হ্যাভেল১৭-এর মন্তব্য থেকে জানতে 
পার £ 

০০০০]1)5 090081055 01010965510] 50015 1911905, ৬/19 1910108015 
08 72005 50009699001] 10:018:59)01565 0 03000191510) 9100116 0185 
00077110160 1001774৯152 1019,5595 2 007 1 15 9855 (০ 09119৬6 781 
[10555 ৫9115171091] ০1-%/0110 2165 ৪0098160 10016 50:017819 0০ 
[0000191 1119.61118,01011 (1021) 1186 205118,01 1918110950101)5 01 0079 9৫95, 
55020919115 985 1176 ৫000175 1202176 0% 01)9100 16116৬90 0106 19501919 
7010 [106 11100161915 38.0119019] 11009] 01 005 9191010179০? 

বেদোস্ত ধর্ম-তত্তের কঠিন ব্যাখ্যাসমূহ অপেক্ষা কথক, গায়ক এবং 
পেশাদারী গজ্প-বাঁলয়েরা অন-আর্ মানুষের কল্পনা শাঁন্তকে উজ্জীবিত করে 
তুলত তাদের সহজ সরল সাবলীল কথা, গান ও গল্পের মাধ্যমে ৷ ধম'-তত্বের 
দুরূহ এবং দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা তাই সেই সাক্ষরহীন, অসংস্কৃত জনসাধারণের 
কাছে আশানুরূপ আবেদন সঙ্টি করতে পারত না, যতখানি আবেদন স্টি 
করতে সক্ষম হত কথকের সেইসব মৌখিক কথা, গল্প ও গান । তাই আঁশাক্ষত 
জনসাধারণের কাছে কথা, গল্প ও গানগ্ীল ছল যুগবাহত জনাপ্রয় 
লোকমাধ্যম । এইসব কথা, গজপ ও গানের মধ্যে দেশাচার, ব্যবহারিক জ্ঞান ও 
নশীতাশিক্ষা এবং দেশের এীতিহ্যমাশ্ডিত পুরা-কাঁহিনীর বষয়গ্ণীল অঙ্গীভূত 
থাকত । প্রকাশভাঙ্গর মাধূর্য তায়, প্রচারের সুর-লালিত্যে সেইসব জনাপ্রয় 
বিষয়গ্ীল অচিরে জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম হত । 
লোকশিক্ষার উপায় হিসেবে তাই এইসব কথা ও কাহনীঁ, গল্প ও গান সেই 
আঁশাক্ষত জনসাধারণের মনে যে গভীর আগ্রহের স্ান্ট করত সে 'বষয়ে 
কোনই সন্দেহ নেই । বাঁঙ্কমচন্দ্র বলছেন ঃ 

“একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বাঁল- সোঁদনও 'ছিল-- আজ আর 
নাই ॥। কথকতার কথা বাঁলতোছি । গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদ 'পশড়র 
উপর বাঁসয়া, ছেড়া তুলট, না দোঁখবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগাম্ধি 
মল্লিকা মালা শিরেপরে বোন্টত কাঁরয়া, নাদুসনুদুস কালো কথক সাঁতার 
সতীত্ব, অজনের বখরধর্ম, লক্ষণের সত্যব্রত, ভনচ্নের হী'ন্দ্রয় জয়, রাক্ষসর 
প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্যাখ্যা সুকণ্ঠে 
সদলগুকার সংযুন্ত কাঁরয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত কাঁরতেন। ষে 
লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাট্‌না কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও 
শাখত-াশাখিত যে ধর্ম 'নত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে 
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পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, ীব্ব সৃজন কাঁরতেছেন, 'ব*ব পালন 
কারতেছেন, ?ব*ব ধ্বংস কাঁরতেছেন, যে পাপ পণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড. 
পুণের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা 
পরমধর্ম, যে লোকহিত পরমকায***৯৮ 

এইভাবে হইীতিহাস, ধর্ম পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারতের নানা বিষয়কে 
নিয়ে কবি বা কথক ঠাকুর পল্লীর নিরক্ষর মানুষের কাছে সরস উপায়ে মুখে 
মুখে প্রচার করতেন । কথক, ব্যাখ্যাতার মৌখক প্রচার শান্তর গুণে সেই সব 
বিষয় অচিরে সাধারণ লোক সমাজের মধ্যে প্রভাব বস্তার করত । বাঁঙকমচন্দ্রের 
আলোচনা থেকে আমরা আরও জানতে পার যে এ-দেশে লোকাঁশক্ষা 'বন্তারের 
উপায়ের কোনই অভাব ছিল না। “এখনকার অবস্থা এরূপ হইয়াছে বটে, 
কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছল, এমত নহে । 
লোকশিক্ষার উপায় না থাকলে শাক্যাসংহ ক প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ধকে 
বৌদ্ধর্ম শিখাইলেন 2" 

সেই ক্‌ট তত্ৃময়, শনর্বাণবাদী, আহংসাত্মা, দুর্বোধ্য ধর্ম, শাক্যাঁসংহা 
এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে- গৃহচ্ছ, পারব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, 
বিষয়ী, উদাসদঈন, ব্রাহ্মণ, শুদ্র সকলকে শিখাইয়াছিলেন । লোকিক্ষার কি 
উপায় ছিল না ?---”৯৯ 

বৌদ্ধ পরবতর্ণ যুগেও আমরা দেখেছি 'বাঁভন্ন পল্লীর আসর ও উৎসবে 
ক'বিক্কণ, ঘনরাম থেকে ভারতচন্দ্র ও দাশরথাঁ রায় পর্যন্ত দেশণয় কাব্যগুলি 
গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচাঁরত হত। মনসার ভাসান বা চণ্ডীমঙ্গলের গান 
মুখে মুখে প্রচ্যর লাভ করেছিল লোককাঁবিদের দ্বারা । এইসব কাব্য-কথা ও 
কাহনীকে গনয়ে লোককাঁব ছড়া কাটতেন বা গান বেধে গনরক্ষর মানৃষকে 
আকৃষ্ট করতেন। আবার কখনও বা উৎসব প্রাঙ্গণে ধমমঙ্গল, [শিবায়ণ, 
রামরসায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন কাঁবদের কাব,সমূহ লোকসমাজে গীত ও প্রচারিত 
হত । পাঁচালওয়ালারা মুখে মুখে পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে শান্ত ও বৈষব 
কবিদের কাব্য প্রভাতি উৎসব-আসর থেকে প্রচার করতেন ৷ এই পাঁচালী ওয়ালা, 
কাঁবওয়ালা, কথকঠাকুরঃ যাত্রাশজ্পী ও গায়েনের দলেরাই ছিল এইসব মহৎ 
শিজ্প-সাহিত্যের প্রচারকারী কাব ও শল্পী । যেমন ৪ 

“***শ্রীচৈতন্যচারতামৃত প্রভৃতি গ্রন্হের পাঠ ও ব্যাখ্যা গ্রামে গ্রামে হইত । 
মহাজননপদ সকলের প্রচার হইত কাঁতনীয়ার কণ্ঠে এবং কালয়দমনের 
যাত্রায় ; রামপ্রসাদের মালসীর এত প্রচলন পাচালীওয়ালাদের প্রভাবেই 
ঘঁিরাছল ।***”২০ 

পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পার যে 
পাঁচালী, কাঁবর গান, কণর্তন প্রভৃতি সাহিত্য-শিক্প-সম্পদের সাহায্যে লোক- 
শিক্ষা প্রচ্ারত হত। পল্লশর আপামর সাধারণ মানুষ প্রচারের সহজ-সরল 
আক্গিকগত কলাকৌশলেই আকৃষ্ট হত । এইসব প্রচারের বোৌঁশষ্ট্য ছিল বিষয়কে 
সরস করে তা সকলের বোধগম্য করে তোলা । লোকসা'হত্য প্রচারেও এই 


১৬৬ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


আঁঙ্গকগত কলাকৌশল-ই লোককাঁবদের দ্বারা অনুসৃত হয়। বিষয়বস্তুর ভাব- 
গৌরবাঁট সরলীকৃত হয়ে সাধারণ মান:ষের মনে গভশর আনন্দের সণ্চার করে । 
অতাতে এগ্ীলই 'ছিল লোকাঁশক্ষার এক মহৎ গৌরব । “**ব্যাস, কথক, 
ব্যাখ্যাতা, পুরাণপাঠক, যাত্রা, কীর্তন, পাঁচাল, কাঁবর গান প্রভৃতির সাহায্যে 
পূর্বে যে 11355 [700086101 হইত, তাহা এখনকার 1বশ*্বপণ্ডিতগণের 
কজ্পনায় স্বপ্নেও উাঁদত হয় না। এই 1৬255 7700০8001-এর প্রভাবে 
মহাজনীপদ, শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদের মালসী, কাঁবকঙ্কণ হইতে দাশ 
রায়ের পাঁচালশ সমাজের আপামর সাধারণের মুখে ধ্যাঁনত এবং প্রাতধ্বানত 
হইত। এই 2955 770081107-এর প্রভাবে জাতির চরিন্র এক অপূর্ব 
বাশিষ্টতা উপেত হইয্াছল । বেদান্ত-তত্ত, সাধনতন্ত্ের সিদ্ধান্ত চাষা-ভূষার 
মুখেও, গোঠে মাঠে বাটে রাখালের কণ্ঠধ্বানতে মুখর হইয়া উঠিত । কল 
ঘাঁনর উপর শুইয়া ঘাঁন ঘুরাইতে ঘুরাইতে রামপ্রসাদের গান “মা আমায় 
ঘুরাঁব কত, চোখ ঢাকা বলদের মত* গ্াঁয়তে গাঁয়তে দুই নয়নের ধারায় 

£স্থল ভাসাইয়া দত । আমরা দোঁখিয়াঁছ, ডোম এক ঝাঁকা তাল কাঁটয়া 
লইয়া বাজারে বোঁচতে যাইতোঁছিল, সেই তাল বেচিয়া পয়সা আঁনয়া, তবে 
তাহার পতত্র-কন্যায় অল্প ষোগাইবে ; পথে শুনল, গোবিন্দ আধকারীর যানা 
হইতেছে, মাথুরের পালা গান হইতেছে । সে ঝাঁকা নামাইয়া গান শুনিতে 
লাগল । যখন গোঁবন্দ বাঁকা হইয়া দুই নয়নের জলধারায় বুক ভাসাইয়া 
গান ধারল-_“এ সে মাধবী, আমার মাধব লুকাইয়েছিল-_” তখন নরক্ষর 
ডোম আর থাকিতে পারল না, তাহার সর্বস্ব কাটাতালের ঝাঁকাখানা পেলা 
দয়া ফোলিল এবং ভাবে ীবভোর হইয়া আসরে গড়াগাঁড় দিতে লাগিল । ইহা 
চূড়ান্ত 74855 17:00০8007-এর ফল- আনন্দময় পাঁরণাম । এই 74855 
[:008£01. বা প্রচারকার্য আমরা বৌদ্ধাদগের 'নকট শক্ষা কাঁররাছি। 
বৌদ্ধধর্মই জগতের প্রথম ও প্রধান প্রচারের ধর্ম ।--৮২১ 

রবীন্দ্রনাথের "গ্রাম্য সাঁহিত্য”২২ শনর্ধক প্রবন্ধ পাঠ করেও আমরা জানতে 
পার যে গ্রাম্য ছড়াতে 'শব-দুর্গা ও রাধা-কৃষের প্রসঙ্গ ছাড়াও রাম-সীতা এবং 
রাবণ প্রসঙ্গও এসেছে । শিব-দুরগ্গার ছড়ার ভেতর থেকে যেমন নারী ও 
পুরুষের গাহস্ছ্যি জীবনের পাঁরচয় পাওয়া যায় তেমন রাধা-কুষ্ের কথায় 
দোঁখ নায়ক ও নাঁয়কার রূপ বর্ণনা ও বৈভবের পাঁরচয় পারপহর্ণভাবে 
শবদ্যমান । রাধা-কৃষণ যেন বাঙালীর সৌন্দয ও রুপ সাধনার প্রতীক আর 
হরগোৌরী যেন বাঙালী গাহস্ছ্যি জীবনের আটপৌরে হৃদয়বৃত্তির প্রতীক । 
দেশীয় ছড়ায় রাম-সীতার ও হর-গৌরীর দাম্পত্য জঈবন, রামায়ণ কথায় 
কর্তব্যবোধ, ভ্রাতৃভান্ত, 'িতৃভান্ত, প্রভুভান্ত, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি 'বষয় বাংলার 
গ্রাম্য ছড়ায় নানাভাবে বার্ণত ॥ এগুশল গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে উজ্জীবিত 
করে তুলেছে । স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রামের মানুষ একাগ্র চিত্তে এই বিষয়গঁল 
হৃদয়ঙ্গম করেছে । রবাীন্দ্রনাথ২৩ এই প্রসঙ্গে বলছেন ঃ 

“-*"দাম্পত্য, সৌন্রাত, বপতৃভন্তি, প্রভুভান্ত, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মন:ষ্যের 


বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের লোকসাহত্য ১৬৭ 


যতপ্রকার উচ্চঅঙ্গের হৃদয় বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ত আদর্শ পাঁরস্ফুট হইয়াছে। 
তাহাতে সবপ্রকার হৃদয়বৃত্তিকে মহৎ ধর্মীনয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত 
কারবার কঠোর শাসন প্রচারত । সর্বতোভাবে মানুষকে মানন্ষ কারবার 
উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহত্যের নাই ।*. 

আমাদের মনে হয় মৌখিক প্রচারের গভীরে এক ভাত টি 
বরাজমান । লোকসাহত্যের মৌঁখক প্রচারাটও তাই উপেক্ষণশয় নয়। 
প্রচারের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা আমাদের মনে 
পড়ে । বঙ্গাবভাগের বরুদ্ধে জনমতকে জোরদার করার জন্যে সোদন রামেন্দ্র- 
সহন্দর 'ন্রবেদী বঙ্গভঙ্গ জাতীয় আন্দোলনের স্মরণীয় িনাঁটকে 'চাহৃত করার 
ব্যাপারে একাঁট আঁভনব প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করোছলেন । রামেন্দ্রসুন্দর 
বঙ্গীবভাগের দিনাঁটকে অরন্ধন দিবস হিসেবে পালনের ডাক 'দয়ে বাঙালনর 
ব্রতানৃজ্ঞানের সঙ্গে বঙ্গীবভাগের 1দনক্ষণকে যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ বঙ্গ- 
1বভাগের দরুণ বাঙালীমনের প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অসন্তোষকে প্রচারের জন্যে 
রামেন্দ্রসুন্দর লোকসাহত্য প্রচারের জনাপ্রয় বিষয় ও আঙ্গককে গ্রহণ 
করেছিলেন । বঙ্গলক্ষমীর বতকথা পাঠ ও অনুষ্ঠান পালনের ভেতর 'দয়ে 
বঙ্গাবভাগের ধবরুদ্ধে জাতির 'বক্ষোভ ও প্রাতবাদ প্রাতফাঁলত হয়ে উঠোছিল ॥ 
এই ক্ষোভকে প্রচার করার জন্যেই রামেন্দ্রসুন্দর একটি অন:জ্ঠানকে মাধ্যম 
(1019018 ) ?হসেবে বেছে 'নয়োছিলেন । 'বালাত দ্রব্য বজঞন এবং বঙ্গমাতাকে 
হৃদয় মান্দরে আঁধাম্ঠিত করার আহ্বান এই রতানুষ্ঠানের মধ্যেই ধানত হয়ে 
উঠল । আশুতোষ ভট্রাচা*২৪ এই প্রসঙ্গে বলছেন ঃ 

“সকল ব্রতেরই ষাহা উদ্দেশ্য, সঙ্কজ্প কাঁরয়া কিছ কামনা করা তাহাই 
জাতীয় চিত্তের ভিতর "দয়া জাতীয় কামনায় রূপান্তারত হইয়াছে 1***% 
সোঁদন বাঙালী জাতর ঘরে ঘরে এই অন:ষ্ঞানের মাধ্যমে দেশপ্রেমের প্রচার 
আভিষান ব্যাপক রূপ 'নিয়োছল । 

আমাদের দেশ পূর্বে ছিল পল্লীকোন্দ্রক । সমগ্র ভারতবর্ষের পল্লশ- 
বাসীরাই ছিল একাদন প্রকৃতপক্ষে গোটা দেশের জনসাধারণ । সেই পল্লী- 
বাসীদের ধর্মকর্ম, শজপ-সাহত্যের মধ্য 'দয়েই প্রাতিফালিত হত দেশের 
মানীসকতা । আমাদের পল্লশীবাংলার মৃূলেও সেই একই কথা । পল্লীবাংলার 
সাহত্য-সংস্কীতিকে কেন্দ্র করেই সমগ্র দেশের সঙ্গে একাঁট সাংস্কাঁতিক সামঞ্জস্য 
রক্ষা করা হত । পল্লীর ছড়া, গাথা, গান, প্রবাদ, ব্রতধারা, ধাঁধা, কথা ও 
কাহনশ প্রভাত নানা শ্রেণীর লোকসাহিত্যের মধ্যে আমাদের স্বদেশ ও 
সমাজের প্রাচশন ধ্যান-ধারণাগ্ল প্রাতীবাম্বত হয় বলেই লোকসাহত্যের এই 
“লোক শব্দাটর আহীভয়াঁট যেমন গভীর তেমনই ব্যাপক | তাই “লোক” 
শব্দাটর তাৎপর্য 'নর্ণয় করতে গিয়ে পশ্ডিত ও সমালোচকগণ 'বাভিন্ন মত 
প্রকাশ করেছেন । দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর “লোকায়ত দর্শন' গ্রন্হের এক 
জায়গায় বলেছেন যে, "লোক" কথাটির সঙ্গে লাতন শব্দ 40০95 এবং 
1লথ্যানয়ান ৭৪০৪5 শব্দের তুলনা করা যেতে পারে । 'লিথানয়ান 428০0৪ 


১৬৮ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


শব্দটার অর্থ হল কর্ষণ ক্ষেত্র অথবা কর্ষণযোগ্য জাম । আর লাতিন 1০83, 
কথাটার অর্থ হল কর্ষণের জন্যে জঙ্গল সাফ করার স্থান । এই কথার সূত্রে 
দেবনপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আরও বলছেন £ 

“সংস্কৃতে লোক শব্দের আদ ও অক্বীত্রম অর্থের সঙ্গে যে চাষের জাঁমর 
সম্পর্ক ছিলো না এমন কথাও খুব জোর করে বলা যায় না। কেননা মনিয়ার 
উইিয়ামসৃ-ই বলছেন শুরুতে লোক শব্দের আগে একটা “উ"* থাকতো-_ 
উলোক। এই উলোক-উরুলোক । এবং তার মানেই হলো জাম, মাঠ 
ইত্যাঁদ .**৮২৫ 

ইংরেজী 4011 অর্থেও “লোক” কথাটা প্রচালত | এখানে “লোক? কথাটার 
অর্থ হল 9৪০19, বা জনসাধারণ । এই জনসাধারণ ?বশেষ শ্রেণীরও হতে 
পারে (1060016 01৪ 519901560 ০1895 )। অথবা সেই জনসাধারণ বলতে 
বশেষ জাতি বা গোম্ঠী সম্বম্ধীয়কেও বোঝাতে পারে । কিন্তু এবিষয়ে 
আমরা 'নিশিত যে এই জনসাধারণ হল পল্লীর সাধারণ শ্রেণীর মানুষ । 
যারা শ্রমজীবি ও কীষজীব । চাষের জমিতে, কামারশালায় ও তাঁতশালাতে 
যারা তাদের শ্রমদান করে । যাদের জীবনের সঙ্গে কাঁষক্ষেত্র ও 'বাঁচতর কমশালা 
গভশীরভাবে আন্বিষ্ট ৷ কাঁষকর্ম ও 'বাভন্ন শ্রমকর্মে যাদের জীবন আতবাহত । 
কৃঁষক্ষেত্র বা ভূঁমিলক্ষয়ঈী, তাঁতশালা, কামারশাযলা, নদ-নদী প্রভাত কর্মযজ্ঞের 
নানা উপাদান-উপকরণ ছিল পল্লী মানুষের প্রাণ ও কর্মশান্তর উৎস। পল্লী 
মানুষের এই সমবেত কর্মশান্ত গ্রাম-সমাজকে সজীব ও প্রাণচণ্ল করে রাখত । 
পল্লীর সাধারণ মানুষ শ্রমকে কম্বোৎপাদনের একটা বিশেষ অঙ্গ বলে মনে 
করত । শ্রম ও কমেণৎপাদনকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনে সৃম্টি হত গভীর 
আনন্দ ও আবেগ ।॥ এই আনন্দ বা আবেগ থেকেই স্ান্ট হত 'বাভন্ন শ্রেণীর 
লোকসঙ্গীত | যেগুলো ছিল পল্লীর শ্রমজশীবদের গোল্ঠীসঙ্গীত । আশুতোষ 
ভট্টাচার্য স্বীকার করেছেন যে এই জাতীয় সঙ্গীতগুলো হল কর্ম বা শ্রমসঙ্গীত 
( /091150128% )। এই সঙ্গত কোনো না কোনো দৌহক কর্মের সঙ্গে যন্ত 
থাকে ৷ বাংলার লোকসঙ্গীতের একটা প্রধান 1বভাগের নাম তাই কর্ম সঙ্গীত 
রূপে স্বীকৃত । জীবনের উপাদান 1দয়ে গড়া এই লোকসঙ্গীতগ্াল শ্রম- 
জশীবদের শ্রমকে লাঘব করে দেয় । জীবকার জন্যে তারা শ্রমদান করে। 
আবার শ্রম বা কর্মোৎপাদনের ভেতর থেকে তারা আনন্দকে খখ্জে পায় । 
কারণ গান শ্রমজীবদের ক্লান্তি ও একঘেয়েমীকে দূর ক'রে মনকে সতেজ 
ও প্রফুল্ল করে তোলে । কাজের সঙ্গে তাই তারা আনন্দ ও গানকে মিশিয়ে 
দেয়। এই গান.ও আনন্দ তাদের জীবনের প্রবাহের সঙ্গে ধ্বানত” হয়॥ 
শ্রমরান্ত জীবনের অবসর গবনোদনের পথে এই স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতগালর 
অবদান নিতান্ত কম নয় । সঙ্গীতের তাল, লয়, মূর্ঘনা শ্রমজীবিদের কর্ম- 
প্রবাহের মধ্যে এসে একটা আবেগের সন্টার করে । এই আবেগের বশবতা হয়ে 
তারা টুকরো টুকরো ছড়া, গান প্রভাতি লোকসাহত্য মুখে মহখে রচনা 
করে । পল্লীর সাধারণ মানুষের শ্রমজীবনের অন্তরালে লোকসাহত্যের নানা 


বাংলার মেলা ও উৎসবানম্ঠানের লোকসাহিত্য ১৬৯ 


[শজ্প সম্পদ প্রস্তুত হতে থাকে ৷ রবীন্দ্রনাথ২৬ বলছেন ঃ 

“সেইজন্য জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলতেছে, সেখানে কামারের 
ঘরে লাঙলের ফলা, ছহতারের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা-দামের 
মোটার নির্মাণ হইতেছে তেমান সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে 1ভতরে একটা সাহত্যের 
গঠন কাযণও চলিতেছে, তাহার বিশ্রাম নাই । প্রাতাঁদন যাহা 'বাক্ষপ্ত 'বিচ্ছন 
খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সাহিত্য তাহাকে এঁক্য সূত্রে গাঁথিয়া নিত্য 
কালের জন্য প্রস্তুত কাঁরতে চেম্টা কাঁরতেছে । গ্রামের মধ্যে প্রাতাদনের 'বাচন্র 
কাজও চলতেছে এবং তাহার "ছদ্রে ছিদ্রে চিরাদনের একটা রাগ্রণন বাঁজয়া 
উবার জন্য নয়ত প্রয়াস পাইতেছে ।-৮ 

আনন্দ ও গান হল শ্রম ও কর্মেৎপাদন পদ্ধাতর একটা অঙ্গ । প্রাচীন কালের 
মানুষ গানকে শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে না দেখে উৎপাদন 
পদ্ধাতর অঙ্গ হিসেবেও দেখেছিল । উপাঁনযদের যুগেও গান ছিল খাদ্য- 
উৎপাদন কর্মের সঙ্গে অঙ্গাঁঙ্গভাবে যুস্ত। একথা আমরা জান যে বাক বা 
ভাষাকে বাদ দিয়ে গান হয় না। ছান্দোগ্য উপানিষদে২* আছে “বাক-ই-গটি? । 
শ্রম বা কাজের সঙ্গে বাক বা ভাষার সংযোগেই পরব কালে শ্রমসঙ্গীত বা 
কাজের গান-এর উদ্ভব । শ্রম বা কাজ তখন দৈহিক শান্ত প্রয়োগের ওপর 
ীনর্ভর না করে মুখের ভাষার ওপর 'নিভর করছে । সেই ভাষায় সুর বা নৃত্য 
একট সম্পদ হয়ে পড়েছে । এর নামই গান বা লোকসঙ্গীত যা লোকসা'হত্যের 
অন্তর্গত । এই লোকসঙ্গীত সকলকে একতানে এক্যবদ্ধ করে তুলছে । 
এইভাবে শ্রমের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যের যোগসূত্র স্থাপিত হল । উৎসবান-জ্ঠানেও 
তাই দোৌখ একা একা উৎসব হয় না। আদম মানুষেরা কোন িকছ শুরু 
করার আগে নাচ ও গান করত সমবেত 'ভাবে । উৎসবের মধ্যে মানুষ সমবেত 
হয়ে মনের কামনাটাকে সফল করে তোলার জন্যে মুখের ভাষার সাহায্যে সুর 
করে গান গেয়েছে কিংবা নাচের আয়োজন করেছে । এই ভাষা, নাচ, গান-ই 
হল লোকস্াহত্য । শ্রমের মধ্যে যেমন মানুষ নিজেকে নিয়োগ করেছে 
উৎপাদন বাদ্ধিতে, উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি কামনা সফল হবার 
ছাবকে দেখতে দেখতে সমগ্র দলটা মেতে উঠেছে । আমাদের ব্রতোৎসবের 
মৃলেও এই মনস্কামনার স্বরৃপটা সুর ও ভাষায়, কথা ও ছড়ায় মূর্ত হয়ে 
উঠেছে । শ্রমোৎপাদনের মধ্যেও মানষের গোম্ঠীবদ্ধতা যেমন দেখা যায় 
তেমন মেলা ও উৎসবের মধ্যেও মানুষের এঁক্যবদ্ধতা ও সমাম্টগত প্রয়াসটাই 
চোখে পড়ে । উৎসবের সঙ্গে নাচ, গান ও আনন্দের সম্পকর্টা গড়া হয়। 
শ্রম বা কর্মোৎপাদনকে যেমন গান সাহায্য করছে, তেমান মেলা ও উৎসবানু- 
স্ঠানকে 'নর্ভর করে মানুষের কজ্পনাশান্ত, বিশবাস ও সংস্কার নাচ ও গানের 
ভেতর দয়ে প্রাতিফাঁলত হচ্ছে । এখানে সেই গান ও নাচ উৎসবানম্ঠানকে 
সাহাষ্য করছে এবং উৎসবের মূলগত চেতনাকে প্রকাশ করছে । এইভাবে 
লোকসাঁহতোর একটা বিশেষ অংশের সঙ্গে মেলা ও উৎসবের ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ 
ও পারস্পাঁরক সম্পক গড়ে উঠেছে । শ্রম ও কর্মেৎপাদনের মূলেও সেই গান 


৬৭০ মেলা ও উৎসবের দপণে 


যা তার কাজের সঙ্গে সংযযন্ত । উৎসবানুষ্ঠানের ভেতরেও সেই গান যা সেই 
উৎসব এবং তার ক্রিয়ানুষ্ঠানের ওপর িভ“রশশীল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর২৮ এই 
জাতীয় লোকগাীতি ও কাহিনণকে গ্রাম্যসাহিত্য বলে আভাহত করেছেন । 
আশুতোষ ভট্রাচার্ষের২৯ মতে গ্রাম্যসাহত্য বা পল্লীসাহত্য মাত্রই লোক- 
সাহত্য । এই লোকসাহত্যের মধ্যেই মুখাঁরত হয় পল্লশর সাধারণ মানুষের 
জীবন । আমাদের পল্লীগ্রামের প্রচালিত লোকসাহত্য, গ্রাম্যসাহত্যকে নিয়ে 
অতাতে উচ্চকূলের কবিগণ মহৎ ভাবসম্পন্ন একাধক কাব্য-কাহনী রচনা 
করেছেন । এইসব মহৎ ভাবসম্পন্ন কাব্য-গাথার সঙ্গে পল্লীর ছড়া ও গানের 
অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায় । রবনন্দ্রনাথ ঠাকুরত০ বলছেন £ 
“নচের সহিত উপরের এই যে যোগ, প্রাচশন বঙ্গ সাঁহত্য আলোচনা 

কাঁরলে ইহা স্পম্ট দোখতে পাওয়া যায় । অন্নদামঙ্গল ও কাবিকগুকণের কাব 
যাঁদচ রাজসভা-ধননীসভার কাব, যাঁদচ তাঁহারা উভয়ে পাণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য- 
সাঁহত্যে বিশারদ, তথাঁপ দেশীয় প্রচগালত সাহত্যকে বোশদর ছাড়াইয়া 
যাইতে পারেন নাই ।***কাবকঙ্কণচণ্ডণ, ধর্ম মঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপনরের 
কথা সমন্ভই গ্রাম্যকাহনী অবলম্বনে রাঁচিত । সেই গ্রাম্যছড়াগুঁলর পাঁরচয় 
পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম রাঁচিত কাব্যের যথার্থ পাঁরচয় পাইবার পথ 
হয়। রাজসভার কাব্যে ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সম্পূর্ণ সন্দেহ নাই শকল্তু 
গ্রাম্য ছড়াগ্াীলর সাঁহত তাহার মমগত প্রভেদ ছিল না ।” 

এই জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণনর গ্রাম্য ছড়া সোঁদন অবশ্য রাজসভায় বান্দিত 
হয়াঁন, িল্তু গ্রামের আপামর জনসাধারণের দ্বারা বান্দত হয়েছে । 


«***সে যুগে সম্পন্ন হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপের নাটমন্দিরে মঙ্গলগান কিংবা 
রামায়ণ-মহাভারত পুরাণ-কথকতার আসর বাঁসত, তখন সমাজের 1নম্নস্তরের 
লোক, যাহাদের সেই আসরে প্রবেশাধকার ছল না, তাহাদের সাহত্য স্টি 
ও তাহার রসাস্বাদন নিরুদ্ধ হইয়া ছিল না ; কারণ, তাহা কদাচ এমন রুদ্ধ 
হইয়া থাকতে পারে না । তাহারা গিনজেদের সাহত্য নিজেরাই সল্ট কাঁরয়া 
লইয়া তাহা হইতে নিজেদের ভাবেই রসাস্বাদন করিয়াছে ।+-*৮৩১ 


টুসু তাই মৃন্ময়শ নয় মানবী । উস গানের ভেতর ?দয়ে পল্লীজঈবনের 
প্রেম ভালবাসার অনভূতিগুলি রাঙা হয়ে উঠেছে । রাধা-কৃষ্ণের প্রেম 'বিরহকে 
লোককাঁব সাধারণ নরনারীর প্রেমপ্রীতির ভাবনায় রাঁঞ্জত করে তুলেছে ; একটি 
টুসু গানে সেই ভাবনা মর্মীরত । 
“এ পাড়াতে ও পাড়াতে 
টাঙ্গালাম ফুলের মালা । 
সে মালা শুুকায়ে গেলো 
এলো না চিকন কালা-_” 
করম উৎসবের ঝুমুর গানে রামায়ণের বষয়কেও আপন ভাবনার-রসে 
জারিত করে লোককাঁব সমম্টির কাছে তুলে ধরেছে £ 


বাংলার মেলা ও উৎসবানজ্ঠানের লোকসাহত্য ১৭১ 


“কেশালিয়া ধন ধন কানদে 
কোশল্যা- রাণ?, 
বাঁল হাইরে হাইরে হায় ।.. - 
ভারত 'নিারপাঁত কে ভাই 
হারাল অযোধ্যাপুরী, 
রাম ও চালালাই বনবাসে 
বাল হাইরে হাইরে হায় 11৮৩২ 


িংহভূম জেলার সেরাইকেলা অঞ্চলের ভাদুগানে রামায়ণের বিষয় £ 


রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া 
বাজ্মশীকর তপবনে। 
লবকুশ ধরেন ঘোড়া, সীতা বলেন 
দাও ছাড়ে ॥। 
ছাড়ব না ছাড়ব না ঘোড়া, 
ছাড়ব না 'বনা রণে। 
আসুন দৌখ শ্রীরামচন্দ্র 
বণ করণক আমার সনে ("১৩৩ 
টুসু ও ভাদুর দায় দৃশ্য বাঙাল গৃহের [বজয়াদশমীর মত লোক- 
'কাঁবর গানে ও ছড়ায় মূর্ত হয়ে ওঠে । যেমন £ 
“এতাঁদন রাখলাম মাকে 
গধাঁজ কপাট দিয়ে গ। 
আর রাখতে নাল্পম মাকে 
মকর আল্য বলতে গ ।।**৮৩৪ 


সাঁওতাল বাংলা ঝুমুর গানের মধ্যে বিরাহন? শ্রীরাধকার করুণ 'বলাপ 
শোনা যায়-_ 


“আমার মন তোমার মন 

একই মন ছিল 

আরও তুমি পাল ( পাইলে ) 

দোসরের মন । 

দেশ হৈতে বিদেশ গোল ল 

কই পাল ( পাইলে ) দুলালর ঘর 1৮৩৫ 

এইভাবে আমরা দেখি যে গম্ভীরা গানে শিব প্রসঙ্গ এসেছে । নীলগাজনের 

গ্রানে শিব-দুগ্গার ঘরকল্ার কথাও আছে ॥। আলকাপ গানে রাধা-কৃষণের বিষয় 
যেমন পাওয়া যায় তেমাঁন আবার বোলান গানে শোনা ষায় নানা পৌরাণিক 
প্রসঙ্গ ৷ তাই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন যে মধ্যযুগীয় কাঁবকুলের কাবোর সঙ্গে 
বাভন্ন গ্রাম্য ছড়ার কোন মর্সগত প্রভেদ ছিল না। আশুতোষ ভট্টাচাষ স্বীকার 


১৭২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


করেছেন ষে লোকসাহত্যকে অবলম্বন করেই মধ্যযুগীয় কাব্যের বারমাসীর 
বর্ণনার প্রকাশ ঘটেছিল । সীতার বারমাসধ, রাধার বারমাসী, ফলল্লরার 
বারমাসী প্রভাতি রচিত হয়েছিল । তবে একথা আমাদের ভূললে চলবে না যে 
লোকসাহত্যের অন্তর্গত [বিশেষত এই জাতীয় গান ও ছড়ার অন্যতম বৌঁশিল্ট্য 
হল সমাজ ও ষুগ সচেতনতা । লোককাঁব 'নজের পাঁরবেশ ও সামাঁজক 
অবন্থা কখনও উপেক্ষা করোনি । তাই আমরা দেখতে পাই যে টস, ভাদন্‌, 
গাজন-গম্ভীরা প্রভাত লোকসঙ্গীতে সমসামায়ক নানাবিধ সমস্যা, লোকশিক্ষা, 
নীতাঁশক্ষা কখনও ব্যঙ্গের আকারে আবার কখনও হাস্যরসাত্মক উপায়ে 
কিংবা করুণ-কাল্ায় নির্রের মত ঝরে পড়েছে । যেমন টুসু গানে আছে 
নশীতাশক্ষা বা লোকাঁশক্ষার পাঁরচয় 


“বারে বারে বারণ কার 
গাঁলতে জল ফেলনা 
কুল গেলে কলঙ্ক হবে 
দেশের বাহর হইও না ।৩৬ 
আবার সমসাময়িক রাজনোতিক বিষয়-ভাবনা টস গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে 
উঠেছে £ 
“জাগলো সাড়া ভারতের মনে 
( টুসুর ) জয় হবে সবাই জানে । 
টুসূর বাণী উঠছে ধ্বনি 
শুনগো তোরা স্ব কানে । 
বাংলা ভাষায় রাজ্য গঠন 
তাঁহার 'বজয় গানে ।**৩? 
আবার ভাসুর সম্পকে গ্রাম্যবধূর তেজী মনোভাব টুসু গ্রানে আভব্যস্ত £ 
“বফপুরে দেখে এলুম শালগাছে 
বেল ধরেছে 
চললো, বেল পাড়তে যাব 
যখন বাগাল বাঁশী ফোঁকে তখন অমরা হেসেলে 
ক ক'রে বেরোপ হ্যাংলা ভাসুর দুয়ারে 1৮৩৮ 


অথবা টুস; গানে রামায়ণের এবং ভাগবতের কাহিনী £ 


“বনে চলি বনে চাল 
বনে চলা দায় হইল 
ফুটিল লবকুশের কাঁটা 
কোন বনে হারাইল। 
1ভক্ষে দাও মা, দাও মা সীতা***৮৩৯ 
ইত্যাঁদ-_ 


বাংলার মেলা ও উৎসবাননষ্ঠানের লোকসাহিত্য ১৭৩ 


মেলা ও উৎসবানৃষ্তানের লোকসাহত্যের আলোচনা সত্রে উৎসব- 
ভর নানা অনুষ্ঠানের ছড়া ও গানের কথা উদাহরণ যোগে এই অধ্যায়ে 
আলো'চত হয়েছে । উৎসবানজ্ঠানের এই বশেষ শ্রেণীর লোকসাহত্যের 
প্রাসাঁঙ্গক পাঁরচয় দানের পূর্বে মেলা ও উৎসবেধ় দর্পণে যুগে যৃগে প্রাতি- 
ফলিত হয়েছে বাংলার বাউল গান । সেই বাউল গানের আরও ছু নিদর্শন 
এখানে উল্লেখ করে বাউল গান লোকসাহত্য কিনা সে জিজ্ঞাসা এখানে রাখা 
হল। 


বাউল গান £ লোকনাঁহিত্য ২ জিজ্ঞাসা 

ইতিপূর্বে বাউল ও বৈষবদের মেলা ও উৎসবের পাঁরিচয় 'দতে গিয়ে 
আনবার্ধভাবে মেলা থেকে আহারত একাধিক বাউল গানের উল্লেখ করা 
হয়েছে । বাউল মেলার কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবক ভাবে এসে গেছে বাউলের 
ধর্ম ও সাধনার কথা । কারণ গভীর তত্বমূলক বাউল গ্রানের উল্লেখ করার 
সময় বাউল সাধনার কথাকে তাই 'বাচ্ছিল্ন করা যায়ান । মেলা ও উৎসবা- 
নূষ্ঠানের লোকসাহত্যের উল্লেখ ও পাঁরচয় দিতে গিয়ে মেলা থেকে সংগৃহীত 
বাউল গানকে অপাবস্তেয় করে রাখা গেল না। যাঁদও এ কথা স্বীকার্য যে 
বাউল গ্রান লোকসাহত্যের পর্ষীয়ভুন্ত নয় । কিন্তু এ কথা কি অস্বীকার করা 
যায় ষে-_বাউল গান পল্লীর লোকজীবনকে আবহমানকালধরে আনন্দ দান 
করে এসেছে । গ্রামবাংলার 'নরক্ষর নরনারী আজও আঁবিচলিত "চত্তে বাউল 
গ্রান শুনে এক অভেদ আনন্দ অনুভব করে । বাউল গানের ধর্ম-সাধনার 
দুয়ারে দাঁড়িয়ে তারা শুধু বাউল গানের সুর ও নৃত্য ধারায় আভাষিন্ত হয়। 
সাধন-তত্বের দুয়ার খুলে নিরক্ষর মন বাউল গান ীবচার করতে পারে না, 
পিকল্তু বাউল গান শুনে তারা 1শহারত হয়।॥ চমকিতও হয় । প্রাণাবেগে 
আপ্লুত হয়ে বাউলের সুরে সেইসব পল্লীহ্বদয় নৃত্য করে ওঠে । তাই বাউল 
গান লোকসাহত্য হয়ে উঠতে না পারলেও পল্লশর লোক-আত্মাকে জয় করে 
শনয়েছে । 

বাউল যখন চাঁকতে গেয়ে ওঠে__ 

«“***সমুদ্দেরেতে জল নাই 
পাহাড়ে মারে ঢেউ 
যার বাবার কোলে মাগ্্‌ নাই 
তার বেটার কোলে বউ**** 


বাউলের এই উল্টা সাধনা পল্লীর সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না বটে 
ণিকন্তু এই গানের ভাবসম্পদে যে আশ্চর্যজনক চমৎকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে 
নিরক্ষর মানুষ না বুঝেও তার প্রাত গভীরভাবে আকৃম্ট হয় । কোন উৎসাহ 
বদ্ধ মানুষ যাঁদ সেইসব 'নরক্ষর মানুষকে এই গানাঁটির ব্যাখ্যা ক'রে 
বাউলের ধর্ম ও সাধনার কথা বোঝাতে যায়__-তাহলে তার আনন্দ-রসাঁট মাঠে 


১৭৪ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


মারা যাবে । সে তত্ব-দর্শন চায় না, কিন্তু গান শুনতে চায় 17055 ৫০ 
001 /28 00 5119665] 0091] 006০0180 )0% 800 179.010111995, 


আর একাট বাউল গ্রানে আছে-_ 
“*শ্ঘরে চোরে করল চুর 
চাঁব রইল আঁটা 
সেই চোরকে যে ধরতে পারে 
সেই তো বাপের বেটা*** 
এখানেও সেই মিরাকৃল সৃষ্টির প্রয়াস । বাউল গানের এই কথায় পল্লশীর 
মানুষ ভাবনার সাগরে ডুবে যায় । 
ক্ষণমুহ্‌তের আবেগ ও উত্তেজনায় (96 006 51901 ০01 1176 11707)0190 ) 
পল্লীর সাধারণ মানুষ 'নর্বাক ও শব্ধ হয়ে পড়ে। এক অপাঁরসীম ও 
আনর্বচনীয় আনন্দে নিরক্ষর জনতা 'বমুগ্ধ হয়ে যায় । বাউল গানের মধ্যে 
যে জাদু আছে, সেই জাদহশীন্তর মাধ্যমে মেলার আসরে অগ্াণত জনতা 
আকৃষ্ট হয় । পল্লীর বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির মানুষ তন্ময় চিত্তে বাউল গান 
শুনে এক অপার আনন্দ লাভ করে । 


অনেক 'বদশ্ধ সমালোচক বাংলার বাউল গ্রানকে লোকসাহত্যের অন্তভূর্ত 
না করে আমাদের দেশের আধ্যাআ্ক দর্শন রূপেই গ্রহণ করা উচত বলে 
মন্তব্য করেছেন ৷ কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন যে বাউল গানের মধ্যে সাধারণ 
লোকসমাজের সামাগ্রক চৈতন্যের কোন প্রাতিফলন নেই । আশুতোষ ভট্টাচার্য 
বাউল গানকে অধ্যাত্ম বিষয়ক সঙ্গীত বলে মনে করেন । তাঁর মতে বাউল 
গ্রানগ্টীল বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধীয় গান । এগ্াঁল সহাজিয়া তত্বের গান । একাঁট 
াবশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় কর্তৃক এই ধর্মসঙ্গতগুির সৃষ্ট । তাই বাউল গানে 
শুধুমাত্র সাধকের ব্যান্তমানসের প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজজশীবনের 
সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সাহত্যের প্রধানাভাঁত্ত হল বাস্তব জঁবন 
বোধ । বাউল গানে তা অনুপস্থিত । তাই বাউল সঙ্গীত লোকসাহত্য হয়ে 
উঠতে পারোনি । এই জাতীয় দুবেধ্য, হেয়ালশপূর্ণ, তত্ীবষয়ক গুড়ার্থ- 
বাচক গান কখনই লোকস্াহত্যের অন্তর্ভুন্ত হতে পারে না বলে তিনি মনে 
করেন । কারণ সাহত্যের সর্বজনীন মানাবক আবেদন বাউল গানে নেই । 
আধ্যাত্বিক সাধনা ও ধর্মবোধে সমৃদ্ধ বাউল গানের অর্থ সাধারণের বোধগম্য 
হয় না। কারণ অধ্যাত্মবোধে আ'বষ্ট হয়ে সাধকগণ বাউল গান রচনা করেন। 
তাই সেই তত্তমূলক বাউল গানের অর্থ উপলহ্ধি করার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন 
হয় সেই কাঠন আধ্যাত্কবোধ ও সাধনাকে আয়ত্তে আনার । এই কাজ 
সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত দুরূহ ॥ কারণ আধ্যাত্মক সাধনাকে আয়তে 
না এনে এই কাজ সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব । 

এই আঁভমত ও স্াচান্তিত মন্তব্যের পাঁরপ্রোক্ষিতে তবু এ কথা ক বলা 
যায় না যে বাউল গান বাংলার মেলা ও লোকজীবনের সঙ্গে ঘুগাঁদক্রমে এক 


বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের লোকসাহত্য ১৭৫ 


গভশর সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছে । মেলা ও পল্লীর জীবনধারার ন্োত থেকে 
প্রবাহত হয়ে বাউল গানগদীল বৃহত্তর লোকসমাজের বিস্তৃত জলাধর মধ্যে 
এসে আপামর জন্সাধারণকে আঁভাঁষস্ত করে । বাউল গানের তত, দর্শন, 
ধর্মবোধ ও আধ্যাতক চেতনাকে না বুঝেও" সাক্ষর, নিরক্ষর মানুষ এক 
সুগভীর আনন্দানুভাতি লাভ করে। তাই সাধকের সাধনা-সদ্ধ বাউল গান 
আবহমানকাল ধরে জনমুখী হয়ে আজও বেচে আছে । বাউল গানের প্রাণ- 
স্পশর্স ভাষা, আবেগভরা নৃত্য ও সুরের ঝনণায় গানগুলি 'নঃসন্দেহে লোক- 

ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে | বাউল গ্রান যাঁদ লোকসঙ্গীত হয় তাহলে 
আধাঁশকভাবে লোকসা'হিত্য হতে তার বাধা কোথায় 2? আনন্দ-মধুর আবেদনে 
রস-সমৃদ্ধ এই বাউল গান মেলার আসর থেকে উৎপন্ন হয়ে আঁচরে জন- 
সাধারণের সমগ্র হৃদয় জয় করে নেয় ৷ তাই মেলা ও উৎসবে বাউল-ীশজ্পী ও 
জনতা সমমনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । বাউল গ্রানের ভাষা ও ভাবের দরজা 
যেখানে বন্ধ, সেখানে বাউল গানের নতত্য, ছন্দ ও সূর-লহরীর প্রশঙ্ভ দর- 
দালানের দরজা সাধারণ মানুষের কাছে প্রসারিত ও উম্মত । বাউল গানের 
অধ্যাতআ-চেতনা ও ধর্ম বোধের সদা সতর্ক প্রহরীকে তাই অসম্মান না করে 
জনতার হৃদয় বাউল গানের সর ও নৃত্যে লাবণ্যময় হরে ওঠে । 

সেইজন্য পল্লীমানুষের কাছে বাউল গ্রানের আবেদন অপাঁরসীম । এই 
আবেদন যুগবাহিত ও কালের দ্বারা পরীক্ষিত ॥। আমাদের মনে হয়েছে 
সদীর্ঘকাল ধরে মেলা ও উৎসবের চিরন্তন সম্পদ বাউল গ্রানগ্রাল পল্লী- 
মায়ের 'স্নগ্ধ শীতল কোলে লালত পালিত হয়ে লোকজীবনের সঙ্গে আভন্ন 
হৃদয়ে আজও বেচে আছে । বাউল গান তাই লোকসাহত্য রূপে আঁভাহত 
হল কিনা সেই [িবতর্কে না গিয়ে সাক্ষাৎ মেলা থেকে সংগৃহীত কয়েকাঁট 
শবাশিস্ট বাউল গ্রান এখানে 'নবেদন করলাম । ভাবে ও ভাষায় এই বাউল 
গানগ্ঁল লোকসাহত্য কিনা সে আলোচনার প্রকৃত অবকাশ এখানে আছে । 


গণতনংখ্যা ১ 


“দেইখ্যা আইগ্রা চিত্তরঞ্জন 
আজব কারখানা-_ 
সেথা যাবি রে তুই সঙ্গোপনে, 
যেন আনজনা কেউ জানে না ॥। 
সেথায় ব্যাপার আত চমৎকার, 
চারাঁদকে তার বেড়া তবু আছে 
উনআ'শ কোটি দ্বার__ 
প্রধান নয়ট দ্বারে দাঁড়য়ে আছে, 
আত চতুর দশজনা ॥। 


১৭৬ মেলা ও উৎসবের দপণে 


সেথায় দবাঁনাশ আগুন জলে, 
আর অশস্টধাতু সদাগলে, 
ভাইরে লোহা িতল গলে যেন-_ 
কামনা আর বাসনা |। 
গাঁলয়ে মন ছাঁচে ফেলে, 
বাম্প হীঞ্জন নেয় যে তুলে, 
তখন ললাটে দেন আলো জেবলে,_ 
দয়ে ছোটে পবনা-_ 
দেইখ্যা আইগ্রা চিত্তরঞ্জন 
আজব কারখানা ॥৪9 


এই গানাটি দেহতর্তুমূলক | চিত্তরঞ্জনের কল-কারখানাকে অবলম্বন করে 
শজ্পশ গানের মধ্য দিয়ে দেহতত্তের ভাবকে প্রচার করেছে জনসাধাণের কাছে । 
গানাটকে জনাপ্রয় করে তোলার জন্যে গ্রায়ক চত্তরঞ্জনের রেলের এাঁঞ্জনের 
কারখানাকে মাধ্যম করে জয়দেবের মেলায় এসে এই গ্রানাট গেয়েছে । 

আর একট বাউল গানের বিষয় হল রাধা-কুষ্ণের প্রেম 


গগতসংখ্যা ২ 


“মনের কথা বলব কারে সই 
( আমার ) মনের কথা বলতে গেলে, 
লোকের কাছে পাগল হই ॥। 


আর কালার বাঁশী শুনে কানে, 

কত ব্যথা পাই গো প্রাণে 
আমার সুখ থাকে না ন্রিভুবনে, 
আম মন আগুনে দগ্ধ হই ॥৪৯ 


কখনও আবার উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়েও মেলার আসরে বাউল গান 
শোনা যায়। জয়দেব কেন্দ্ীবজ্বর মেলায় এই জাতীয় একাঁট বাউল গান 
শুনোছলাম । এই গানের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্নভাবে প্রেমের 
কথা । গরানাটর উপাদান ও উপকরণ বাঙালগর সাধারণ জীবনের খাদ্যতালিকা 
থেকে নেওয়া হয়েছে৷ গানটির মধ্যে বাউল ধর্মের কোন গভীর তত্ব বা দর্শন 
নেই । উপরন্তু গানাঁট পূব থেকে বাঁধাও ছিল না। মেলার আসরে দাঁড়য়ে 
শিল্পী ও তার প্রতিপক্ষ মুখে মুখে রচনা করে উপাঁস্থত জনমণ্ডলীকে 
প্রভাবত করেছিল । সাধারণ লোকে এই গানাটর প্রচ্ছন্ন অর্থটা বুঝুক 
বা না বুঝুক তাদের হৃদয়ে একটি আবেদন :সাম্ট হয়োছল এই গানের উত্তর 


বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের লোকসাহিত্য ১৭৭ 
মেলা-৬* 


ও প্রত্যুগ্তরে । জনসাধারণের ভেতর থেকে কোন কোন রাঁসক শ্রোতাও মুখে 
মুখে গানের দু-একটি কলি রচনা করেছিল । 


গশতসংখ্যা .৩ 
ও পাড়ার কোন গতর খাওাক 
আমার তুল্লি বুড় ঝিঙেটি, 
ওরে পোল্ভ দিয়ে রাঁধব বলে 
দেখে শুনে রেখোছিলাম নাগরাঁট ॥ 
তুল্লি বুড় বিঙোঁট। 
ঝাড়ের ভিতর রেখোছলাম 
ধন্য তোদের চোখ দুটি 
আবার না বলে যে তুল্লি বিঙে 
ভাল মন্দ ভাবাল কি ? 
উত্তর- 
কাঁচা ঝিঙে রস নাই বলে 
(হার ) বুড়ো 'বিঙে তুলোছ 
( মন ) বুড়ো দেখে তুলোছি 


(ও-মন ) পোস্তর মর্ম 
যারা বুঝেছে 
( হর ) বুড়ো দেখে তারা তুলেছে 
লাভে মন হারায়েছে 
( ওর ) খোসা ছাড়া চুষোছ 
কাঁচা ঝিঙে রস নাই বলে__ 
বুড়ো িঙে তুলোছ ॥ 
রাঁসক শিজ্পী-যৃগলের মধ্যে এইভাবে গানের সুরে ও নৃত্যযোগে উত্তর- 
প্রত্যুত্তর চলতে থাকে । কথা ও সুরের গমকে জনসাধারণ বমোহিত হয়। 
ঝঙে তোলার কারণ দর্শাতে গিয়ে শিজ্প বলে ওঠে £ 


প্রাতবেশী বলোছিল 
ছণ্ড়ঈ, বিঙের জন্যে পাগল হল 

কতক্ষণে রাঁধব অন্বল 

মনে মনে জপোঁছ। 

পোন্ভবাটা [বলাতর সাথে 
কছু সরষেবাটা দেব তাতে 

আম শেষ কালেতে দেব চান 
ও-সে ক্ষেপার কাছে শুনোছ 


৬১৭৮ মেলা ও উৎসবের দপপণে 


কত সাধে 'ঝিঙে ঠাকুর 
অন্বল রেধোছ ।৪২ 


এই 'ঝঙের স্বরূপ বোঝাতে 'গয়ে জয়দেবের মেলায় আর একজন বাউলের 
মুখে একটি গ্রান শুনোছিলাম 2 


গতসংখ্যা ৪ 

আমার ঝঙাফুলে 
নিল জাতি কুল 

আম না বুঁঝয়ে কালার সনে 
পাতায়োছ কুল | 
ঝঙা ফুল*'" 

প্রথম মিলন কালে 

আকাশের চাঁদ হাতে দিলে 
এখন ঘরের থেকে বাহর করে 

পথের মাঝে ভুল 

1ঝঙা ফুল*** 


বর্ণ ছিল চাঁপার কাল 
ভেবে অঙ্গ হল কালি 
এখন বাঁসলে উঠিতে নার 
হাতে ধরে তুল 
ঝিঙা ফুল" 
আমার একে ভাঙাতরণশ 
তাই চেপেছেন বংশধারী 
এখন মাঝখানেতে যেয়ে তরী 
ডুবালে দ" কমল 
1ঝঙা ফুল***৪৩ 
কৃষ্ণপ্রেমমূলক এই বাউল গ্রানের মধ্যে সহজ-সরল ভাবটা 1বশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য । কৃষ্ণপ্রেমরপেট এই ঝিঙা ফুল আবার আর এক বাউল গানে 
কৃষ্ণ সর্পে* পাঁরণত । জয়দেবের মেলাতে অন্য বাউল তাই গেয়োছিল £ 


গণতসংখ্যা ৫ 


ক সাপে কামড়াল রে সাপ্াাঁড়য়ে 
জবলিয়া প্াঁড়য়া মলাম বিষে 
তোমার 'বষগুণে বিষ উঠেছে বিষ 
ও বিষ জুড়াইব কি সে। 


বাংলার মেলা ও উৎসবানজ্ঞানের লোকসাহিত্য ১৫১ 


কালো বরণ সাপাঁটি রে তার 
মাথায় মাণিক জলে 
হাসনা হানা ফুলের গন্ধে 
সাপ ছিল সেই ঝোপের আলে । 
আম আগে পাইনে দশে__ 
বিজয় বলে সাপের খেলা 
এড়ানো না যায় 
বনের বাঘে খায়না তারে 
মনের বাঘে খায় 
এমন দংশছে অনেক হৃদয় 
বিষ চলে রন্ত নালে মিশে 
ও বিষ জুড়াইব কি সে**:৪৪ 


জয়দেবের মেলায় শোনা অন্য আরও একাঁট বাউলের গানে কৃষ্ণ প্রেমের 
রূপ প্রাতফাঁলত £ 


গীতসংখ্যা ৬ 


আম নন্দ ঘোষের বেটার সনে 
কখন আম হেসোছ 
ভাইকে বলে মার খাওয়াল 
ওলো ঠাকুর-ঝি 
শগ্রিয়েছিলাম 'নধু বনে 
শামা মায়ের দরশনে 
আম কুসুম কুলের মালা গেঁথে 
শ্যামা মাকে পৃজোছ। 
বলগা গিয়ে ভায়ের কাছে 
ভাই যেন তার দেখে আসে 
আমার মা যাঁদ মোর সহায় থাকে 
তোরা বলে করাঁব ক 18৫ 


বাউলদের প্রেম প্রকীত-পুরুষ-মলনাত্মক । বৈষ্ণব সহাঁজয়া মতে সহজ 
সত্য অথবা পরম সত্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । শা*বত আনন্দ গ্রহণকারন এবং 
আনন্দভোগনগ রূপে (8161008] 60109591 290 500059৫ )। যাঁরা হলেন 
কৃষ্ণ ও শ্রীরাধা । কৃষ্ণ সমন্ত পুর্ষে পর্যবাঁসত এবং শ্ীরাধা সমস্ত নারীতে 
রুপাম্তারত । তাই আমাদের মনে হয় যে পুরুষ ও রমণীর যুগল প্রেমের মধ্য 
1দয়েই রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমানন্দকে আস্বাদ করা হয়েছে । যাকে বলা হয় 
আরোপিত প্রেম । 


১৮০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


যেমন £ লিলির ৪৬৩ খে 
যুগযুগান্ত অনন্ত কাল 
হৃদয় বৃন্দাবনে 
তোমাতে আমাতে সেই লীলানাথ 
চলেছে সঙ্গোপনে***৮৪৬ 


কিন্তু এই প্রেমকে উপলধ্ধ করতে হলে রাঁসক হতে হবে । তাইঠজয়দেব- 
কেন্দুবিজ্বের মেলায় এক বাউল গেয়েছে £ 


গশতসংখ্যা এ 
রসিক নইলে প্রেমের মর্ম 
জানবে কেমনে 
আর ত্রিপুরার প্রেম ভিখারণ 
বাস করেছে *মশানে । 
1বজ্বমঙ্গল প্রেম করে 
গিয়েছিল চন্তার ঘরে 
ও যে অন্ধকারে মৃত ধরে 
পার হে ছিল ভর হি 


আর একাঁট চিনি গানে দেখি বাউল জী এক অভূতপূর্ব বেদনার 
প্রীতিফলন । বাউল ধর্মের প্রাত উপেক্ষাজানত কারণে বাউলের মন আজ 
ভারাক্রান্ত । জয়দেবের মেলায় এসে তাই বাউল গেয়েছে £ 


গগতসংখ্যা ৮ 


বাউলের ধর্ম উঠে গেল এবার হতে 
মানুষ ভুলে গেছে সুরেতে-__ 
জগত মেতে গেল সরে-_ 
ক্ষেপা ক্ষেপী উঠে গেল এবার হতে । 
রঙে রঙে মাতাচ্ছে তারা 
শহ্র ও গাঁয়েতে । 
রঙে চঙে বাউল যারা 
সুরেতে মাতাচ্ছে তারা, 
এবার শহর গাঁয়ে মাতিয়ে দিল-- 
(হায়) মন মেতে ।*** 


'বাংলার মেলা ও উৎসবানজ্ঠানের লোকসাণহত্য ১৮৯ 


আমরা গান গেয়ে আনন্দ পাই, 
কত সাবেক বাউল. শোনে-_ 
মানুষ ভুলে গেছে সুরেতে ।৪৮ 

এখানে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে বাউল শিল্প কাদের প্রাতি 
এই প্রচ্ছন্ন হাঙ্গত করেছে । মুখে সকলেই বাউলের নাম করলেও এর গু 
রহস্য কেউই জানতে চায় না। আজ যারা আধীনকমনোভাবাপন্ন হয়ে সুরের 
চাকচিক্যে বাউল গানকে আধুনিক রুচিসম্মত করে পাঁরবেশন করছে, সাধারণ 
মানুষ শুধু সেই সুরের মোহেই আকৃষ্ট হচ্ছে । কিন্তু প্রকৃত সহজ সত্য এবং 
বাউলের ধর্মকে উপলধ্ধি করতে চাইছে না। 


“সহজ সহজ সবাই কহয়ে 
সহজ জানয়ে কেবা***”৪৯ 


গৃহধর্মকে বাউলেরা বড়ো বলে মনে করে । কিন্তু এই কাঁলযুগে গৃহধর্ম 
যেন অবহেলিত । তাই জয়দেবের মেলাতে বাউলের মুখে শান 


গণতনংখ্যা ৯ 


দেখলাম ধন্য রে এই কলি কাল 
কসে গৃহধম“ থাকবে বল 
অসময়ে আতাঁথ আসলে দ্বারে 
তারে যে খেতে না দেয় অন জল । 
ও সেই গোলক ছেড়ে গোলক পাত 
পদ্মাবতটঈর রান্না ভাতে 
খেয়োছিল নগলকমল 
ক সে গৃহের ধর্ম থাকবে বল:০ 


চাঁরাঁদকে আনয়ম, অধর্ম এবং মানবসেবার পরাজ্মুখতা | প্রেম-ভালবাসা 
ও ভোগ সুখের প্রাচ্র্যতাকে লক্ষ্য করে বাউল শিল্পীর হৃদয় এক 'বচ্ছেদ 
বেদনার সুরে ধ্াঁনত হয়ে ওঠে । তাই সে মেলায় এসে লোক সমাবেশে তার 
মনের দুঃখ জানায় ॥। কারণ এই পাঁথবীর মানুষ সামান্য সুখের জন্যেই 
মারয়া হয়ে ঝগড়া াববাদে 'লপ্ত হয় । জয়দেবের মেলায় এসে বাউল শল্পী 
তাই গানের মধ্যে এক গভীর নশীতাঁশিক্ষা প্রচার করছে £ 


গীতসংখ্যা ১০ 


কেন মর চির দুখে 
সামান্যের সুখে 


৯৬৮২ মেলা ও উৎসবের দপ'ণে 


ল্ষণেক মাত্র সেজে রাজা 
অলীক মজা জনম সাজা 
হাঁলরে তুই ষমের ভেজা 
গোলরে ওই ঝংকে। 
সামান্যোর সুখে । 
জলে দিয়ে জীবন ধন 
কাঁরছ কামের সাধন 
এখন হল না তোর সচেতন 
গেলরে ওই খোঁকে । 
কাজ ক তোর এ রাজপাটে 
বাসনা ঘমুনার ঘাটে 
রাখাঁব ভাব খেটে খহটে 
চোখে মুখে বুকে 
সামান্যোর সুখে । 
পারতো একবারই মর 
বারে বারে কেন মর 
তলে তিলে কেন মরো-- 
দুফেোধনের বিচার ধর 
চল কপাল ঠুকে 
সামান্যোল সুখে 1৫১ 


বাভন্ন মেলা ও উৎসবের প্রসঙ্গ ও পাঁরচয় তুলে ধরার সময় আমরা সেই- 
সব উৎসবানুষ্ঠানের ছড়া ও গানের কথাও কছ উল্লেখ করোছ । মেলা ও 
উৎসব-নভভর সেই ছড়া ও গানগুীল হল এ সব উৎসবানুস্টানের লোক- 
সাহিত্য । এইসব ছড়া ও গানের সঙ্গে মেলা ও উৎসবের এক গভীর সম্পক্ 
রয়েছে । বর্ষার আগমনে যেমন কদম ফুল ফুটে ওঠে তেমনই মেলা ও উৎসবের 
আগমনে অন:জ্ঠানাভীত্তক সেইসব ছড়া ও গানগুলি বারধারার মত পল্লী- 
বাংলার আনন্দে মুখাঁরত মানুষের উৎসব-আঁওনাকে আঁভাষন্ত করে তোলে । 
লোককাবরা উৎসবের প্রান্ধালে গান বাঁধে ৷ ছড়া রচনা করে । মেলা ও উৎসব 
উপলক্ষে অনূজ্ঠান-ীনরভর সেইসব লোকসাহত্য গীত ও প্রচাঁরত হয়। 
মেলা ও উৎসবের সঙ্গে এই শ্রেণির লোকসাহত্যের পারস্পারক সম্পককট 
তাই বিশেষভাবে আমাদের দৃ্টি আকর্ষণ করে । কারণ 'বাভন্ন মেলা ও 
উৎসবকে কেন্দ্র করে যেসকল কথা, কাহনী ও কংবদন্তীর সংষ্টি হয়েছে 
সেগ্ীলকেও লোকসাহত্যের অন্তর্গত করা যায় কনা সে কথাও ভেবে দেখার 
অবকাশ আছে । টুসু, ভাদু করম প্রভাত বিভিন্ন উৎসবের নেপথ্যে লোক- 
কাঁহনীগৃল পল্লী জনমানসে আজও বেচে আছে । মেলা ও উৎসবের স্পর্শে 
সেইসব কথা ও কাঁহনীগ্ীল যেন রাজকন্যার মত নদ্রা থেকে জেগে ওঠে । 


বাংলার মেলা ও উৎসবানচ্ঠানের লোকসাহত্য ১৮৩ 


সেইসব লোককাহিনীকে নিয়ে পল্লীকাঁবরা গান বাঁধে । বহন বাচন্র ছড়া ও 
চমকপ্রদ গানগুীল পল্লীর লোকিত্তকে রূপে .ও রসে আপ্লুত করে তোলে । 
এইসব গাথা ও কাহিনী এবং ছড়া ও গানের অন্তরালে পল্লীর নর-নারীর 
কতো আনন্দ ও বেদনা মর্মীরত হয়। তাই সেই উৎসব-ীনভর গান ও 


ছড়াগুলি অমৃত-যন্ত্রণায়পূর্ণ চলমান পল্লীজীবনের যেন এক একাটি বিষা- 
মৃত পুর্ণ কুম্ভ । 


বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠাননাভীত্তক আরও ছু লোকস্াহত্যের 
দৃন্টান্ত ও পাঁরচয় এখানে তাই তুলে ধরা হয়েছে । ইতিপূর্বে উৎসব ও 
মেলার পাঁরচয় দিতে গিয়ে আনবারভাবে অনূষ্ঠান-ীনভভর লোকসাঁহত্যের 


কছু পাঁরচয় দেওয়া হলেও এখানে ধারাবাহকভাবে সেইসব উৎসবানহজ্ঠানের 
আরও কছু ছড়া ও গানের উল্লেখ করা হল। 


১:। গম্ডভরা ও গাজনের গান 


গম্ভীরা ও গাজনোৎসব উপলক্ষে গম্ভশরা ও গাজনের গান পাঁশ্চমবঙ্গের 
শবাভন্ন জেলায় প্রচাঁলত | উত্তরবঙ্গে নীলপূজা বা নীলের গাজন আদ্যের 
গম্ভীরা নামে পাঁরচিত | গম্ভীরা গানে বের বিষয় ছাড়াও স্হান পায় 
সমসাময়িক ও নানা লোক প্রসঙ্গ । গম্ভরা গানে শিবের চাষের প্রসঙ্গটা যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেকথা আগেই বলা হয়েছে । মালদহ জেলায় অনু্ঠিত 
গ্াজনোৎসবের একটা ছড়া ৪-_ 


“বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভঁমিতে দিল চাষ । 
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বৃনিল কার্পাস ॥ 
কার্পাস বুনিয়া শিব গেল কুচূনীপাড়া । 
কুচ-নীপাড়া হইতে 'দয়ে এল সাড়া 
কার্পাস তৃলিয়া দিল গঙ্গার ঠাঁই 
গঙ্গা বুনিল সৃতা মহাদেব বানিল তাঁত ।++-৮৫২ 
অথবা 
«ও রে হর, এই ভবেতে তাঁতি বুনা কাজ 
খুব ভালই জান-*** ৫৩ 
ধর্মের গাজন উপলক্ষেও কৃষাবষয়ক 'বাভন্ন আচারঅনুষ্ঠান পালিত হয় । 
এ ব্যাপারেও সেই অনুষ্ঠানে ধর ঠাকুরকে কৃষকরুপে কজ্পনা করে তাঁর কাঁষ- 
কা" সম্পাঁকত ছড়া ও গান পাঠ বা গান করা হয়। এইসব উৎসবানুজ্ঠানের 
মধ্যে আদম কাষজশীব সমাজের ভাবনা প্রাতফাঁলত । সেই প্রাতফলনকে বহন 
করে গনয়ে আসে এই জাতীয় উৎসবানৃজ্ঠান। ছড়া ও গানে বেচে থাকে সেই 
আদম কাষজশীব সমাজের ধ্যান-ধারণা । তাই উৎসব-অন[ষ্ঠান যাঁদ হারয়ে 
যায় তাহলে এই ছড়া ও গানকেও খুজে পাব না। কারণ গাজন-গম্ভীরা-নীল 


১৮৪ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


প্রভাত অনুষ্ঠান উপলক্ষে এগুলি সাধারণের মাঝখানে গ্রচারত হয় ॥ শাস্ত্র 
ও পুরাণের শিব গাজন-গম্ভীরার গানে লৌকক িবঠাকুরে পর্যবাঁসত । 
গ্রাজন-গম্ভীরা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে লোককাঁৰ শিবকে পল্লীগ্রামের 
পটভূমিকায় আপন প্রাতবেশরূপে কল্পনা করে গনয়ে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা 
স্থাপন করেছে। শিবের কাছে দেশ ও সমাজের নানা সমস্যা তুলে ধরাও 
হয়েছে । ভোটের সমস্যা নিয়ে শিবের কাছে আবার নালশও জানানো হয়-__ 
“এবার আবার শুনাছি শব 
বাবুরা সব ভোট চাইবে 
ভোটের লায়ে চইঢ্যা এরা লাটসাহেবের সভায় ষাবে। 
হামাদের কাছে ভোট 'লয়া | 
ভাত-ময়না সব সাজবে য়া 
দ্যাশের কাজে ফাঁকি দয়া 
টাকার তোড়া মারবে সবে 1৮৫৪ 


একবার মালদহের ইংরেজ বাজারে বাঁদরের উৎপাত হয় । লোকে বাঁদরের 
উৎপাতে আতন্ঞ হয়ে ওঠে । সেই বছর গম্ভীরানৃঙ্ঠানে শিবের কাছে 
আভযোগ পেশ করা হল বাঁদরের উৎপাত সম্পরকে ই 
“এ ভোলানাথ ক হবে উপায় 
ঘরে ঢুইক্যা হাঁড়ির ভাত খায় 
ছাতের উপর বেড়ায় শালা 
নাশাদন দুপুরে, ভাইরে, 
লেইছ্যা পুইছ্যা খাচ্ছে শালা 
কেয়ার করেনা কাউরে 


বাাঁদ্ধশান্ত ধরে শালা, মানুষের ঠিক মত 
অনুকরণে ঠিক প্রবৃত্ত, 


যেন ব্রহ্মার পোষ্যপনুত্ন রে 
এ ভোলানাথ ক হবে উপায় 1৮৫৫ 


এইভাবে গাছে গাছে আম না হলে, দেশে শিলাবৃন্টি হলে অথবা দুর্ভক্ষ, 
মহামারী দেখা দিলে লোককাঁব শিবের কাছে সবাঁকছ্‌ অকপটে প্রকাশ করে 
গানের মাধ্যমে । তাহলে এর দ্বারা বোঝা যায় যে গম্ভীরানূন্ঠানকে মাধ্যম 
করে লোককাঁব জনসমক্ষে সমাজের কথা, দেশের সমসামায়ক ঘটনার কথা 
সাবন্তভারে উল্লেখ করে । উৎসব এখানে একটা বড়ো মাধ্যমের ( 10919 ) কাজ 
করে চলেছে । যার দ্বারা এই জাতীয় লোকসঙ্গীত সাধারণের মধ্যে প্রচারত 
হয়ে আসছে সুদূর অতীতকাল থেকে । দেশের সমসামায়ক ঘটনা কিংবা 
কোন সমস্যা সম্পর্কে সকলকে সচেতন ও অবাহত করে তোলা হচ্ছে এই 


বাংলার মেলা ও উৎসবানৃষ্ঠানের লোকস্যাহত্য ১৮৬ 


(3) তাতে নারদ করে আনাগোনা, 
কৈলাসে 'বয়ের ঘটনা ' 
বাজে কাস বাঁশ, মোহন বাঁশার । 
এরপর আসে শিবের 1ববাহ প্রসঙ্গ-_ 


শিব চইলাছে বিয়া করতে 
বাজেরে ঢোল ডগর কাঁড়া 
(ও) তার সঙ্গে চলে দৈত্যসেনা 
আরো আছে দেবসেনা । 
গলায় আছে সাপের মালা 
দেখলে ডরায় লোক। 
এমন জামাই দেখিয়া সবে কানাকানি করে, 
(ও) সে *মশানে মশানে ঘোরে 
আইছে এক দামড়ায় চইড়ে 
হাইটা আইলে ষাইত বুড়া মইরে 
( তখন ) নারদ মুন রেগে কয় 
এ যে দেবের দেব মৃত্যুঞ্জয় 
শমনকে করে পরাজয় । 


শিবের বিবাহের পালা শেষ হলে, শুরু হয় শিব-দুর্গার গ্রাহস্ছ্য জীবনের 
কথা । গাহ্‌স্ছ্য জীবনে একাদন শাখা পরার বায়না ধরেন দর্গা | দুর্গা 
শবকে ডেকে বলেন ঃ 


শঙ্খ পারতে বড় সাধ যায় মনে, 
( তখন ) কহিলা শুলপাঁনি, 

খাদ্য আমার ভাঙের নাড়ু 

বাহন আমার বন্ডা গরৎ 

টাকা পয়সা কোথায় বল পাই £ 

শঙ্খ ষাঁদ পরতে চাও 

বাপের বাঁড় চইলা যাও, 

শঙ্খ দেওয়া আমার সাধ্য নয়" 


কূদ্ধ টন মা নানী 
এক লম্ফে চাঁড়লা ?সংহের পর 
দেবী চইল.লা 'গাঁরপুরে 

( তখন) নারদ মুনি যুক্তি করে 

( বলে) মামা শঙ্খ রাখ তোমার ঘরে, 
শাঁখারী সাঁজয়া শীঘ দেহ দরশন । 


১৮৮ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


৬ উ55 ০৩৩29৬০ 


এইভাবে শিব তখন শাঁখারীর বেশ ধারণ করে পার্বতণকে শাঁখা পাঁরয়ে 
দেন। সব কলহের অবসান ঘটে । আমাদের মনে হয় নীল পূজার উৎস- 
বানুষ্ঠানের মাধ্যমে লোককাঁবরা শিব-দুর্গা বিষয়ক গান রচনা করে পল্লীর 
সাধারণ মানুষের সহজ জীবনযাত্রার এক অনা'বল ছিকেই ফুটিয়ে তুলেছে । 


২। ভাদ? উৎসবের ছড়া ও. গান 


ভাদু বাংলার এক জনাঁপ্রয় আগাঁলক গণীতোৎসব। ভাদু অনুষ্ঠান সম্পর্কে 
ইতপুবে আমরা বিস্তিত আলোচনা করে এসোঁছ । এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
যে সকল গান ও ছড়া গীত হয়, এখানে আমরা তার ছু নমুনা দেব । 
মানভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম প্রভাতি অণ্চলের মেয়েরা ভাদুগান 
গেয়ে এই অনূম্ঠান পালন করে । ভাদুর মধ্য ধ্দয়ে পাঁরবাঁরক জশবনের 
সুখদহখ ও জবালা যন্ত্রণা প্রাতফালিত হয়ে ওঠে । তাই লোকসঙ্গীত হিসেবে 
ভাদগানের বিশেষ গুরুত্ব আছে । ভাদগানের অন্যতম বোৌশষ্ট্য হল মানবীয় 
রস। তাই এই আণাঁলক সঙ্গীত সর্বজন সম্পদ হয়ে ওঠে এবং সকলের কাছে 
তা আত সহজেই সমাদত হয়। ভাদুগান গ্রামজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে 
জাঁড়ত। পল্লীবাসীর পাঁরবাঁরক জীবনই ভাদহগানের প্রধান উপজীব্য 
1বষয় । যাঁদও এই গ্রানের ভাবে ও ভাষায় এবং সুরের মধ্যে গ্রাম্যতা দোষ 
আছে তবু ভাদুগানের অন্তরালে রয়েছে করুণ হৃদয়ের মনা । ভাদ 
উৎসবের পেছনে যে কাঁহনী আছে ইতিপূর্বে ভাদু উৎসবানজ্ঠানের কথা 
বলতে গিয়ে সেই কাহিনীটা আমরা বিবৃত করেছি । ভাদুকে নিয়ে দু-দলের 
মধ্যে গানের স্‌রে বাদ-প্রাতবাদ চলে ভাদ অন:ম্ঠানে । যেমন £ 


«ও পড়াতে দেখে এলাম চিপে ভাদু গড়েছে । 

নড়ে না চড়ে না ভাদু সান্নপাতে ধরেছে । 

আমার ভাদনুর স্বর্গশোভা লো, তোদের পাতাল ভুবনে । 
সত্য মধ্যা দেখনা চেয়ে, চোখ থাকিতে অন্ধ কেনে ॥৮৬৯ 


আঁববাহতা মেয়েরা ভাদ্রমাসের প্রথম 'দন থেকে ভাদু-সংক্রান্ত পযন্ত 
প্রাত রাত্রে ভাদু গান করে। তাদের সামনে একটা মহৎ প্রাতিমা গড়া থাকে । 
এই মৃত প্রাতমা যেন এক পল্লীবালা । আগমনী থেকে শহরু করে বিসর্জন 
পর্যন্ত সেই পল্লীবালার গানগুলো 1বভিন্ন পর্বে ভাগ করেও গাওয়া হয়। 
পল্লীবালার ববাহ, বিবাহের পরে পাঁতিগহে যাত্রা, পাঁতগ্হ থেকে পিতৃগৃহে 
আগমন এবং অবশেষে ভাদ-বিদায় । 

ভাদ; প্রবাসজীবন থেকে পিতৃগৃহে এসেছে । তাই ভাদর কুশল 'জজ্ঞাসা 
করে গান গাওয়া হচ্ছে__ 


বাংলার মেলা ও উৎসবানুত্ঠানের লোকসাহত্য ১৮১৯. 


“ওগো, ভাদুমাণি, শুন বালি তুমি, 
কেমন করে এলে পথে কোন কষ্ট হস্ল কি । 
এস বোস আসনে আগে কুশল বল শুনি, 
তার পরেতে মুখ হাত ধুয়ে 
তাড়াতাঁড় খাবার খেয়ে-_ 
সাজাগুজা করবে চল এখান-**।৮৬২ 
ভাদুর বিবাহ প্রসঙ্গ আরও চিত্তাকর্ষক 
“সাধের ভাদুর বয়ে । 
পাড়া গিয়ে ডেকে আন নম্জন মেয়ে, 
সাধের ভাদুর বয়ে । 
চিক পেড়্যে বোম্বাই শাড়ী-লো এঁটে পরলো কোমরে, 
পথে যেতে রোদের আভায় যেন লো ঝলমল করে ।৮৬৩ 


একাঁট আণুালিক উৎসবকে কেন্দ্র করে এমান করে পল্লী মানুষের ঘরোয়া 
জীবনের দৈনান্দন ছবিগুলি গানে ও সুরে মৃর্ত হয়ে ওঠে । উৎসবের মৃৎ 
প্রাতমা গানে ও ছড়ায় জীবন্ত প্রাতমায় পর্যবাঁসত হয় । ভাদু উৎসবের 
মাধ্যমেই পল্লীরমণীদের পাঁরবারক জীবনের সখদুঃখ প্রকাশিত হয় গানে ও 
সরের মূর্ছনায় । লোককাঁব সমাজ ও পাঁরবারের সুখ-দুঃখ ও জীবনবন্তণার 
অনুভূতিকে প্রকাশ করার একটা মাধ্যম খোঁজে । সেই মাধ্যমের দ্বারাই কাব 
প্রকাশ করে তার মনের ভাবনা-চন্তাকে ॥ উৎসবের ভেতর 1দয়ে সেই ভাবনা- 
সমৃদ্ধ গানগুীল গীত ও প্রচারত হয়। ভাদু উৎসবের নেপথ্যে নীলমাঁণ 
সিংহের ষে কাহন” প্রচলিত আছে তার মূল্য এখানে নিতান্ত নগণ্য । এখানে 
পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও সামাজক জীবনটাই বড়ো । 
ভাদ্রের ভরাবর্ষায় ভাদহকে কেন্দ্র করে গ্রামের মেয়েদের জীবনের হাস-কানা 
এবং সুখ-দুঃখের কলরব তাই ভাদু-লোকসঙ্গীতের মধ্যে মুখর হয়ে ওঠে। 
ভাদ্‌ বিসজনের করুণ গান উমা-বিজয়ার বেদনাকে আমাদের মনে করিয়ে 
দেয় । ভাদ্র মাসের শেষ দন মেয়েরা তাদের পুজা করা ভাদহ মারতগুল 
বহন করে 'নয়ে যায় নকটউবতর্শ নদী অথবা পহভ্কাঁরণীতে । তারা গান গায়__ 


“প্রাণে ধৈর্য ধরে 
প্রাণের ভাদু দায় দিই কেমন করে ।। 
সারা বছর কেদে কেদে গো, পেয়োছ বছর পরে । 
সুখের হাট ডুবাই কেমনে ববম বিপদ সাগরে **11৮৬৪ 


মাঠে আউশ ধান ফারয়ে আসে ভাদ্র সংক্রান্তির সাথে সাথে । আর সেই 
সময়ে ভাদুরাণীও উৎসবের শেষে বদায় নেয়। ভাদদ বন্দনার জন্যে আবার 
প্রতপক্ষা । আবার একটা বছর । প্রতণক্ষা মাঠের আউশ ধানের জন্যেও । তাই 
নারীর সমন্ড হৃদয় জুড়ে ভাদু-বিচ্ছেদের বেদনা 'বাভন্ব গানে ও ছড়ায় বাঙ্ময় 
হয়ে ওঠে । 


১৯০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


৩ । উস; উৎসবের ছড়া ও গান 


টস উৎসবকে উপলক্ষ করে টুসূ লোকসঙ্গীত গাওয়া হয় মানভূম, 
পুর বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া অণুলে ৷ তাই লোকস্াহত্য হিসেবে টুসু 
গান ভাদদগানের মতই জনাপ্রয়। টুসু সঙ্গীতের মধ্যেও প্রাতফালিত হয় 
পল্লার সাধারণ মানুষের জীবন ও সমাজ । মানভূমে টুসু উৎসবের নেপথ্যে 
একাট কাঁহনী প্রচলিত আছে। যে কাহিনীতে কুমশ সমাজের অন্তভূন্ত 
রদুক্সিণীর সঙ্গে কুমঁসমাজের এক ষুবকের পনা্*লনের কথা বলা হয়েছে । 
ভাদ্রাণীর মত টুসুও গৃহস্ছের পাঁরবারভুন্ত এক পল্লীবালা ৷ সেই টুসুকে 
কেন্দ্র করে গ্রামের মেয়েরা উৎসবে মেতে ওঠে । অন্রাণের শেষ দিন থেকে শুরু 
হয়ে এই উৎসব চলে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত । অগ্রাণ-পৌষ মাসে যখন ধান 
পেকে ওঠে, তখন মোঁদনীপুর অঞ্চলে মাহাতো, মুণ্ডা, কোরা, লোধা ও 
সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেরা দৈনান্দন জীবনেব সব দুঃখ কষ্ট ভুলে এই 
সময় আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে । আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন মানভূমের 
ভাদু মৃর্তির অনুকরণেই টুসু ম্ার্তর প্রচলন হয়েছে । এই টুসুর রূপ 
বর্ণনা করতে "গিয়ে লোককাঁব বলছেন ঃ 
“আদাড়ে বাদাড়ে পদ্ম 
পদ্ম বই আর ফুটে নাই 
হামদের টুসর গায়ে পদ্ম গো 
ভমর বৈ আর বৈসে নাই”৬৫ 
টুসকে নিয়ে মেয়েরা গঙ্গাস্নানেও যায় । স্নানের পর হয় টুসর প্রাতজ্ঠা । 
সে কথাও টুসুর গানে পাই 
“টুসালু গো রাই, আমরা গাঙ্গ সনানে যাই 
গাঙ্গের জলে রাঁধ-বাঁড় 
মকরের জল খাই । 
চাইর মাস বাঁরষা, পাথারে না ধাই 
আদাচিটা গুড়ের িষ্া, 
তাই দিয়ে খাও টুসালো, ছবরণ ধানের পঠা । 
ছবরী না ডবার, আর তিল ছাই 
বাটি কইরে বাড়াই 1দব 
খাও টুসালো মাই |1৮৬৬ 
টুসহ উৎসবে মন্ত্রের পাঁরবর্তে গান গাওয়ার রীতিটা বিশেষ তাৎপর্য- 
পূর্ণ । মেয়েরা গানে গানে টুসকে বরণ করে আঁভিবাদন জানায় এবং মন্তের 
পাঁরবর্তে এই গানের মাধ্যমে টুসুকে পূজা করে । তারপর সবশেষে ভাদর 


মত টুসুকেও বিসর্জন দেয় । ধলভূম ও ঝাড়গ্রাম অণ্চলে ট:্সু উৎসবে টুসুর 
মূতি“ গড়ে পূজা ও উৎসবের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় । 


বাংলার মেলা ও উৎসবানুভ্ঠানের লোকসাহত্য ১৯১ 


টুসুকে খাওয়ানোর কথা একটি গানে পাই-- 


“আদা টা গুড়ের ইমা 

তাঁদয়ে ?দয়ে খা টুসালুর মাই গো 
ছ-বাঁড় লাড়ুর পিঠা 

ছ-বাঁড় লাড়্‌, দুধের লাড়; আর গ্র”টা চার 

কাটা ভরাঁত 1ঘ গুড় দিব খা, টুসালুর মাই গো 
খা টুসালুর মা**৮৬৭ 


টুসু উৎসবানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে “মৃৎ-প্রাতমা ট:সহ,কে ঘিরে সাধারণ 
গৃহস্ছ মানুষের প্রাত্যাহক জীবনের নানা সমস্যা ও জবালা-যন্ত্রণার প্রকাশ 
ঘটে এইসব ছড়া ও গ্রানে। তাই ভাদুর মত গানের মধ্য 1দয়ে টুসরাণ* 
মৃত হয়ে ওঠে মানবীরূপে । টুসু গানের ভেতর 'দয়ে গৃহস্থ বধূর রুপ- 
সৌন্দর্য, গাহস্ছ্যি চিত্র এমন কি নিঃসঙ্গ নারী মনের করুণ ও মর্মস্পশশু রুপাঁট 
প্রাতফাঁলিত হয়ে ওঠে যা উচ্চ কঞ্পনাশান্তর দাবী করে £ 


“একলা ঘরে টুসুর মন কেমন করে 
যেন শোল মাছে উফাল মারে ।৮৬৮ 


“মন কেমন করা"র সঙ্গে শোল মাছের “উফাল মারে” উপমার প্রয়োগাঁট, 
1বশেষভাবে লক্ষণনয় । 


পাঁতগৃহে পল্লীবধূর জবালা-যন্ত্রণার ছাঁবটাও টুসু গ্রানে মর্মীরত। 
অনেক সময় দেখা যায় পাঁতিগৃহে বধূর ওপর শাশুড়ীর নরম অত্যাচার সঈমা 
ছাঁড়য়ে যায়। তখন অসহায়া বধু িতৃগৃহে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়ে ॥ 
তার মনে সততই মাতৃদ্নেহের কথাই মনে পড়ে । বধ জীবনের এই দিকাঁট 
বড়ই করুণ ও যন্ত্রণাদায়ক £ 
“হি চালে প£ই»উ চালে পঃই 
প:ইয়ের খাব মেছুরি, 
আর যাব না *বশরবাড় ধইরে মারে শাশুড়ন”৬৭৯ 
অথবা 
“পোষ্ভ কাঁদে গোল আলুর তরে, 
আমার মন কাঁদে *বশহর ঘরে 
পোন্ড কাঁদে গোল আলুর তরে 1১৭9 
এখানে “পোস্ত"এর সঙ্গে গোল-আলুর উপমাটা লক্ষ্য করার মত ॥ পোল্ত?- 
এর সঙ্গে গোল-আলুকে যেন বোশ মানায় । পাঁতগৃহে নিগৃহনতা বধু তার 
মায়ের কোলেই 'িরে যেতে চায় । কারণ পাঁতিগৃহে বধ হয়ত গঠনজেকে মানাতে 
বা খাপ খাওয়াতে পারছে না । তাই মায়ের ঘরেই তাকে বোশ মানায় ৷ 
টুসু গান এক শ্রেণীর আগ্গালক সঙ্গীত সন্দেহ নেই । এই গান শিক্ষা- 
সাপেক্ষ নয় ॥ কিন্তু এই গান এক মুখ থেকে অন্য মনখে দ্রুত প্রচারিত হয় । 


১৯২ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


এমন ক টন্স? উৎসবের মাধ্যমে এই গান একাধক কণ্ঠে অনায়াসে ধ্বানত হয়ে 
উঠতে পারে । সমাজ ও গাহ-্্য জীবনের ব্যথা-বেদনা একক কাঁবর সষ্ট 
হলেও, সেই সৃম্টি সমাম্টর হৃদয়ে দর্পণের মত প্রাতফাঁলত হয় । পল্লী- 
সমাজ ও সাধারণ জীবনের সঙ্গে টস ও ভাদু গানের একটি গভশর সংযোগ 
আছে। কারণ পল্লচিন্রই এইসব গানের প্রধান উপাদান ও উপকরণ ॥ ভাবে ও 
ভাষায় এবং সুরের মধ্যে শ্রাম্যতা দোষ আছে সন্দেহ নেই এবং সুক্ষ কবিস্ব- 
বোধও এখানে অনুপস্থিত । বৈচিন্র্যহশীনতা গ্ানগ্দীলর মধ্যে প্রকাশ পেলেও 
এই গানের প্রকাশভাঙ্গ সহজ ও স্বাভাঁবক। অকপট স্বকারোন্ত, 
অকীত্রমতা, 'শশুসুলভ সারল্য এবং স্বচ্ছন্দ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য 
ভাব ও ভাষা প্রয়োগ টস ও ভাদু গানে এনেছে শিল্পের এক 
চমৎকারত্ব । 

টুসু গানে শ্রেণী বৈষাম্যের ছাবও পাওয়া যায়। গ্রামের খেটে-খাওয়া 
মানুষ শোঁষত হয় আর এক শ্রেণীর দ্বারা । সেই শ্রেণীরা হল ধনী, গবত্তশালশ 
এবং জাঁমর মালিক । সেই মালিক-শ্রেণ বা বাবুৃ-প্রথার বিরুদ্ধে সাধারণ 
মানুষের তীর ক্ষোভের পাঁরচয় টস গানের মধ্যেও পাওয়া যায়__ 


“ছোট বাবুর আঁচল পাঁচল 
সেজবাবুর কাঁথভাঙা 
বড়বাবুর ফুলের বাগান গো 
হাওয়া খেতে গ্রাছতলা ।৮৭১ 


মাঠে ফসল হোক বা না হোক খাজনাট কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে [দিতেই 
হবে । সবন্বান্ত হয়েও এই খাজনা 'দতেই হয়। এই হল গরীব কৃষকের 
জশবন-কাহনী । টুসুর গানে এই বেদনা মুখাঁরত-_- 


“পোৌষমাস পড়ল টস 
রাজায় মাগে খাজনা 
গায়ের গহনা বিক টস 
বুঝাও রাজার খাজনা 1৮৭২ 
খাজনা আদায়কারীর অত্যাচারের কথা আর একটা গানে পাই-_ 
“নদশর ধারে ছোলা বুনলাম 
ছোলা হল এক গলা, 
তশঈলদারের সাদা ঘোড়া 
প্রাচীর ভেঙে খায় ছোলা 1৮৭৩ 


পল্লীসমাজে দরিদ্র মানূষেরা বিশেষ করে পল্লশ রমণীরা অভাবের তাড়নায় 
সংসারের কাজ থেকে সরে এসে ক্ষেতে ও কামনের কাজ করে । ভোরবেলা 
তারা তাদের ঘর-সংসারকে পেছনে ফেলে অনেক পথ পাড় 'দিয়ে কাজের জনে) 
বোৌঁরয়ে পড়ে । শুধু একটুখান ভরসা যে সন্ধ্যাবেলায় বড়বাবুর গাঁড় 


বাংলার মেলা ও উৎসবানূভ্ঠানের লোকসা'হত্য ১৯৩ 
মেলা--৬১৩ 


তাদের বাড়ি পৌছে দেবে । এই চিন্ত্রটা কত করুণ । লোককাঁব বাস্তবসম্মত 
উপায়ে টুস; গানে তাকে ফুটিয়ে তুলেছে [নিখঃতভাবে £ 
আমার ট্রসহ হাল জবড়েছে . 
ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু, 
বেছে বেছে কাঁমন করেছে 
দাঁত কাল কাঁকাল সরু । 
কামন করাল ভাল করাল 
খাটাঁব তুই রগড়ে 
সম্ধ্যাবেলা 'িলয়ে যাবেরে 
বড়বাবূর গাড়শ-এ৮৭ ৪ 
কখনও আবার ট:ঃসুর গানে রঙ্গব্যঙ্গের পারচয়ও থাকে | যেমন £ 
“বাবুর পুকুরে লাইতে গেলাম 
পনামাছে পক মারে 
আর মারনা ভাবের পনা 
আমার সাথে লোক আছে-_-”৭€ 
অথবা-- 
“শাল পাতা তুলতে গোল 
পলাশ পাতের গাদ গো 
বাতাস-ছোকরায় লুটে দিল 
পলার মাদাল গো । 
দেরেদেরে পলার মাদাল রে 
ঘরকে গেলে খাত দিব 
বালির ভাজা চড়া রে- ৮5৬ 


এখানে “বাতাস'কে “ছোকরা"র সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে একটা আঁভনবত্ব 
আছে । চটুল লঘু বাতাসের দ-ুজ্টীমকে এখানে লোককাঁব একটা দুরন্ত 
ছোকরার দুস্টাীমির সঙ্গে তুলনা করেছেন । দন্রন্ত বাতাসের কাছে নায়কা 
তার উড়ে যাওয়া গলার মাদুলি রে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে । কি 
অকীন্রম ও অনবদ্য সাহত্যগদণ প্রকাশিত এই টুসু গানে । 
টুসু উৎসবের শেষে টুপুর দায়ের পালা । এই বিদায় প্রসঙ্গ যেমন 
করুণ তেমাঁন মর্মস্পশর । টস াবসজনের পূর্বরাত্রে মেয়েরা টস জাগরণ 
গান গায় । শাঁখা, ?সন্দুর, আলতা পাঁরয়ে টুসুকে বিদায় জানানো হয় । 
টুসুর দায় দৃশ্য কোন গৃহস্ছ বধূর মৃত্যুর মতই করুণ ও মর্মান্তিক ৪ 
“শাগ তুইলাম লতা পতা 
বাড়ীর শিমউল তলে গো 
ক শাপে চধাশিল টুসু- 
না জান মন্তর গো, 


১৯৪ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


*বশুর ভাশুর কাঁদে 
দুয়ারে বাঁসয়ে গো 
কোলের পুরুষ কাঁদে 
ধূলাতে লটাইয়ে 
*শবুশুরে ভাশুরে বলে 
চন্দন কাঠে পোড়াব 
আপন পুরুষে বলে 
অগম দাঁরয়ায় ভাসাব ।৮৭৭ 


গ্রামের সাধারণ মানুষের দৈনান্দন জীবন নর্বাহের ছাঁবগ্ীল যেন মনের 
অতল তলে জমা হয়ে থাকে । গ্রানের কাব গ্রামীণ সমাজের ও প্রাত্যাহক 
জীবন 'নর্বাহী সেই ছাবগ্াঁলকেই টস গ্রানে ফাটিয়ে ' তোলে । প্রাত্যাহিক 
জশবনের ব্যথা-বেদনার সফল প্রাতিফলনে টস উৎসবান:জ্ঠান তাই জীবনের 
সঙ্গে একই সবত্রে গ্রাথত হয় । সেই জন্যে উস বা ভাদ5 শুধু মহৎ প্রাতিমা নয়, 
সাধারণ মানব জীবনের এক প্রাতমনীর্ত। বস্তুত টস বা ভাদু কোন দেবী 
নয়, তারা পল্লশর সাধারণ সমাজের মানব-কন্যা ৷ তাদের প্রাত্যাহক জীবনের 
ওখ -পগ্লান ও আনন্দানুভূতির প্রকাশের ম্ছল হল টুসু ও ভাদু উৎসব । 
লোককাবর গানে ও ছড়ায় পল্পশীজীবনের সেই মর্মর ধ্বান আজও শোনা যায়। 
তাই এইসব গানের মূল শিকড় পল্লীজীবনের মধ্যেই পাঁরব্যাপ্ত হয়ে আছে । 


ব্রতানুষ্ঠানের ছড়া ও গান 


বাংলার ব্রতানুজ্ঠান বাঙালীর নারীসমাজে প্রচাঁলত থাকলেও ব্রতের কথা, 
গান ও ছড়ার মধ্যে পার্থব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা-বাসনা 
বড়ো হয়ে উঠেছে । আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ব্রতকথা ধ্ঁয় উদ্দেশ্যমুলক 
হলেও এইসব কথা ও গান মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ । হীতপূর্বে আমরা বাংলার 
ব্রত উৎসব প্রসঙ্গে বিভ্ভাঁরত আলোচনা করে এসোছি। এখানে শুধনমান্্র 
কয়েকাঁট বিশেষ ব্লতানজ্ঠানের ছড়া ও গানের উল্লেখ করা হল-_যেগদাল লোক- 
সাহত্যের পষণয়ভুন্ত । ব্লত উৎসবের আলোচনায় ইতিপূর্বে উল্লোখত কোন 
কোন ছড়া ও গান লোকসাহত্যের নদর্শন স্বরূপ পুনরায় এখানে ব্যবহৃত 
হয়েছে । 


১1 বসধারা ব্রতের ছড়া ও গান 
উত্তপ্ত গ্রশম্মের দনে বাান্টর কামনায় মেয়েরা বসহধারা রতের গান করে । 
বৃষ্টির জন্য অধীর প্রতীক্ষা ব্রতের ছড়ায় প্রাতফলিত হয়। 


«“ভাঁজো লো কল কলানন, মাঁটর লো সরা 
ভাঁজোর গলায় দেবো আমরা পণ ফুলের মালা-- 


বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের লোকসাহত্য ১১৫ 


এক কলস গঙ্গাজল, এক কলস ঘা 
বছরান্তে একবার ভাঁজো নাবো না তো [ক 2৭৮ 


২ ॥ তোলা ভ্রতের ছড়া 
তোলা ব্রতের ছড়ার মধ্যেও ব্রতর কামনা £ 


“গাঙের ভিতর লাড়ুকলা ডবডবাতে খাই, 

তুষলী গো রাঈ, তুষলশী গো ভাই, 

তোমার ব্রতে কিবা পাই ? 

ছ বাঁড় ছ গণ্ডা গুল খাই, 

তোমাকে ?ানয়ে জলে যাই, 

তুষ-তুষলন গেল ভেসে বাপ-মার ধন এল হেসে 

তুষ-তুষলী গেল ভেসে আমার সোয়ামর ধন এল হেসে”৭৯ 


৩ । ভাদনলণ ত্রতের ছড়া 


বর্ষার পরে বিদেশ থেকে জল ও স্থল পথে আপন জনের 'নাবদ্ে 
প্রত্যাবর্তনের কামনায় এই ব্রতানুজ্ঠান ৷ 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “বাংলার বলত" গ্রচ্হে ভাদুলধ ব্রত সম্পকে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । বর্ষা-প্রকতি দেশকে জল প্লাবত করে বিদায় 
নেয়, তারপর আসে মানুষের বহু আকাঁক্ষত 'স্নপ্ধ শরৎকাল । ভাদুলী 
ব্রতানুষ্ঠান যেন শরৎ আবাহনের এক উৎসব । এখানেও মানুষের মনের কামনা 
নাট্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে ছড়ায় ও গানে স্পান্দিত। বার জলে টইট-ম্বুর 
ভান্রমাসের ভরা নদী'। মেয়েরা জল তুলে আনার গানে তাই মুখাঁরত হয় £ 


“এ নদী সে নদ একখানে মুখ 
ভাদলশ ঠাকুরাণণী ঘুচাবেন দুখ 

এ নদী সে নদী একখানে সুখ 
দিবেন ভাদুলী তনকুলে সুখ*****, 


ভাদুলশর কাছে এই হল নারশমনের সহজাত কামনা । এ ছাড়া এই ছড়ার 
মধ্যে আছে বাপ ও ভাইয়ের বাঁণজ্য থেকে 'নরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্যে 
ভাদুলসর কাছে এক সকরুণ আবেদন ও অশ্রুভেজা প্রার্থনা £ 
কাগারে ! বগারে । কার কপালে খাও £ 
আমার বাপ-ভাই গেছেন বাঁণজ্যে কোথায় দেখলে নাও ? 
ভেলা ! ভেলা ! সমহদ্রে থেকো 
আমার বাপ ভাইকে মনে রেখো """ 
পূবে মানুষেরা জলপথে বাঁণজ্য করতে গিয়ে নানা বিপদের সম্মুখীন 
হত। অথচ জীবন ধারণের প্রয়োজনে মানুষকে সমন্ত বপদের ঝাঁক নিয়েও 


৬৯৬ গেলা ও উৎসবের দর্পণে 


বাণিজ্যের পথে যেতে হত । এই 'বপদের মধ্যে প্রধান ছিল জল-ভয় এবং 'হংন্্ 
জীবজন্তুর ভয় । তাই ব্রতীরা হিংস্র জীবজন্তুর উদ্দেশ্যে বলে £ 


বনের বাঘ ! বনের মোষ 

তোমরা নিও না আমার বাপ ভায়ের দোষ 
বাপ তাই গেছেন কোন: বুজে ? 

সোয়ামী শ্বশুর গেছেন কোন ব্রজে ? 


রমণদের এই ছড়ার মধ্যে সমাজ ও সমাঁন্টর কল্যাণ "চিন্তাই বড়ো হয়ে 
উঠেছে । বাঁণজ্য যাঁদ 'বাদ্বত হয়, প্রত্যাবর্তন.যাঁদ কোন কারণে বিলাম্বত 
হয়, তাহলে মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ নানা ভাবে বিপর্ষন্ত হবে । ব্রতীরা 
তাই এই জাতীয় ব্রতানুষ্ঠান পালন করে । তারা ছড়া কাটে ও গান গায় ঃ 


এ গলুয়ে ও গলুয়ে চন্দন দিলাম 

বাপ পেলাম, বাপের নন্দন পেলাম । 
এ গলুয়ে ও গল:য়ে সন্দুর দিলাম, 

বাপ ভায়ের দর্শন পেলাম ***৮৪ 


৪ 1 মাধ-মণডল ত্রতেন্ন গান 


নাঘ-মণ্ডল ব্রতানৃজ্ঠান পৌষ সংক্রান্তি থেকে শুরু হয়ে মাঘ সংক্ান্তিতে 
শেষ হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য মাঘ-মণ্ডল ব্রতের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন যে-_ 
কুমারী মেয়েরা নিজেরাই এই ব্লতের গান গেয়ে থাকে । কথায় আছে “মাঘের 
শীত বাঘের গায়ে । তাই সূর্যের অভ্যুদরকে কামনা করে ব্রাতিনীরা মাঘ-মণ্ডল 
ব্রতান্ষ্ঞান করে । এখানেও সেই কামনা । শীতের কুয়াশা ভাঙা সূর্য এবং 
বসন্তের আগমন বাতণকে ত্বরান্বিত করার এক প্রয়াস দেখা যায় মাঘ-ম"্ডল 
ব্রতের গানে ৷ শঈতের প্রকীতিকে পরাভূত করে সের আবভ্শব-কামনা এবং 
কল্পনায় বসন্তের অভ্যুদয়কে ভেবে ব্তীরা গান করে। মনে হয় এযেন 
প্রকীতর উপর মনস্কামনার আধিপত্য বিস্তারের এক দর্নবার প্রচেস্টা । 

ব্লতকামশীর কামনায় প্রবল শীতের কুয়াশার প্রাতরোধ দহর্গকে ভেঙে 
সূর্যকে ডেকে আনার এক অদম্য ইচ্ছেটা ব্রতের ছড়ায় রুপ পেয়েছে । বেন্রলতা 
হাতে নিয়ে মেয়েরা ছড়া কাটে £ 


“কুয়া ভাঙ্গুম কুয়া ভাঙ্গুম বেতলার আগে 
সকল কুয়া গেল ওই বরই গাছাঁটর আগে । 
ওরে রে বরই গাছ, ঝল্পন দে। 
দেদে বরইয়ে, ঝূল্পন দে !""* 
তারপর-- 
উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝাঁকাঁমাক "দয়া 


বাংলার মেলা ও উৎসবানৃন্ঠানের লোকস্াহত্য ১৯ 


সূযের কথাটি আর একজন ব্রতী বলে দেয় £ 
না উঠিতে পাঁর আম ইয়লের ( শিশির ) লাগিয়া । 


মাঘ-মণ্ডল ব্রতের কথা বিস্তাঁরতভাবে বলতে গিয়ে অবননন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ব্রতের ছড়ার মধ্যে যে কাহনশীট প্রচালিত আছে, তা আমাদের শুনিয়েছেন। 
মাঘ-মণ্ডল ব্রতের ছড়ার কাহনীতে আছে সৃষের সঙ্গে চন্দ্রুকলার বিবাহ ॥ এই 
বিবাহে সতীনরপী গৌরীর বেদনাময় কান্না । সন্ধ্যাকে এখানে গৌরীরূপে 
কজ্পনা করা হয়েছে । সৃযের বিবাহ, বাসরঘর, সুযে“র বাঁড়, বিয়ে বাঁড়র 
দৃশ্য, সূর্যের মা, সূর্যের পত্র প্রভৃতি চাঁরত্র ও ঘটনা সাবন্যন্তভাবে এই ছড়ার 
মধ্যে মনোরম কাহিনীর আকারে প্রকাশিত হয়েছে । শীত খতু এবং সূর্যের 
অভ্যুদয়কে উপলক্ষ করে এই মাঘ-মণ্ডল ব্রত 'নঃসন্দেহে একটি আঁভনব 
অনুষ্ঠান । ছড়ায় ও গানে সূযের সঙ্গে চন্দ্রকলার াববাহ দিয়ে বসন্ত খতুর 
আগমনকে ত্বরান্বিত করে সূর্যকে বরণ করা হয়েছে। শেষে সূর্ষকে 
জামাতারুপে কল্পনা করে সূর্যের ওপর মানাবক গুণাগুণ আরোপ এবং 
তাকে ঘরের মানুষ করে তোলার চেম্টা এই ছড়ার মধ্যে মৃর্ত হয়ে উঠেছে । 
ব্রতীরা বলছে ঃ 

উর: উর দেখা যায় বড় বড় বাঁড় 

এঁ যে দেখা যায় সূর্যের মা-র বাঁড়। 

সূর্যের মা লো কি কর দুয়ারে বাঁসয়া 

তোমার সূর্য আসতেছেন জোড় ঘোড়ায় চাপিয়া 


অন্য আর এক ব্রাতিনী সূর্যের মা-র নকল আঁভনয় করে বলছে-_ 


আসবেন সূঘ“ বসবেন খাটে 

নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে । 

গা হেলাবেন সোনার খাটে, 

পা মেলাবেন রুপার পাটে, 

ভাত খাইবেন সোনার খালে, 

বেন্নন খাইবেন রুপার বাঁটতে, 

আঁচাইবেন ডাবর ভরা, 

পান খাইবেন বড়া 'িড়া 

সুপারী খাইবেন ছড়া ছড়া 

খয়ের খাইবেন চাক্কা চাক্কা, 

চুন খাইবেন খু্টুর ভরা 

পক ফেলাইবেন লাদা লাদা-**৮৮৯ 

আকাশের সণ চন্দ্র, সন্ধ্যা, গৌরন প্রভীতি এই ছড়ার চাঁরন্রগুলি মানবীয় 

আবেদনে সমৃদ্ধ । আকাশ থেকে নেমে এসে তারা মানুষের ঘরকল্ায় ও 
গৃহপ্রাঙ্গণে মানুষের মত সুখে ও দুঃখে হেসেছে, কে*দেছে ও ভালবেসেছে । 


১৯৮ মেলা ও উৎসবের দপণণে 


৫ । সেজযাত ব্রতের ছড়া ও গান 


আশুতোষ ভট্টাচাষ৮২ সে'জনীতি বতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে 
নারী জীবনের পার্থ সুখ দঃখের কথাই এই ব্রতের মধ্যে বড়ো হয়েছে। 
সেঁজুতি বা সে'জুল ব্রতের ছড়ার মধ্যেও আমরা দোঁখি যে ব্যবহারক সংখ- 
দুঃখের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে । তাই সেঁজহাল ব্রতানুষ্ঠানে বাংলার মেয়েরা 
ছড়া বলে 
“দোলায় আসি দোলায় যাই । 
সোনার দর্পণে মুখ চাই ॥। 
বাপের বাড়বর দোলাখান, 
*বশুরবাড়ৰ যায় । 
আসতে যেতে দোলাখানি 
ঘৃত মধু খায় ॥৮৩ 


অবনশন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন যে সেজীল রতের ছড়ায় কামনার "সুর? 

আছে, কিন্তু স্বর নেই । এর মধ্যে মনের আবেগের তীব্র অনুরণন অনংপাশ্থিত। 
যেমন-_ 

“সাজ পুজল সে'জুাত 

ষোল ঘরে ষোল ব্রতী 

তার এক ঘরে আম বত 

বলত হয়ে মাগলাম বর 

ধনে পত্রে পুরুক বাপ-মার ঘর”৮৪ 


সেজুতি ব্রতের আলপনায় একটা দোলনা আঁকা হয়। কুমারীরা সেই 
আলপনার দোলনার উপর প্রদীপ চ্ছাপন করে হাতে ধান-দুর্বা নয় গান 
করে 2 


“দোলায় আস দোলায় যাই 
সোনার দর্পণে মুখ চাই ॥। 
বাপের বাড়ীর দোলাখান । 
*বশুর বাড়ী যায়। 
আসতে যেতে দোলাখান 
ঘৃত মধু খায় 1৮৫ 


সেঁজুতি ব্তের ছড়ার মধ্যে প্রাচীন বঙ্গসমাজে সতটীনের বিড়ম্বনার 
পাঁরচয় পাওয়া যায় । বতর্মান সমাজে এই বিড়ম্বনা বাঙালীর সংসারে 
সচরাচর আর চোখে পড়ে না। শকন্তু পুরনো দিনের সেই বিড়ম্বনা ও 
বেদনাময় স্মৃতি সেঁজহুতি ব্রতের ছড়ার মধ্যে আজও বেঁচে আছে-_ 


বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের লোকসাহত্য ১১৯ 


“অশখ তলায় বসত কাঁর। 

সতদন কেটে আলতা পার ॥॥ 

সাত সতীনের সাত কোটা ॥ 

তার মাঝে আমার এক অভ্রের কোটা ॥ 
অভ্রের কৌটা নাঁড় চাঁড় । 

সাত সতীন-কে প্হাঁড়য়ে মারি 11৮৬ 


অতীতে সতঈনের বিড়ম্বনা অনেক ক্ষেত্রে গৃহে ও সমাজে ?নয়ে আসত 
এক গভনর অকল্যাণের ছায়া । ব্রতরা তাদের ছড়ার সাহায্যে এই অকল্যাণের 
1বরুদ্ধে প্রাতিরোধ সৃম্টি করে কল্পনায় সতীনকে অপসারিত করার বাসনা 
প্রকাশ করেছে । তাই এইসব ব্রতানুষ্ঠান ও ছড়া সামাজক অকল্যাণের 
বরুদ্ধে এক অশ্রুসজল প্রাতিবাদ । অতীতে এইসব ব্রতান্‌জ্ঠান জন-জবনের 
সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে লোকমাধ্যমের কাজ করত । মানাবক আশা- 
আকাঙ্ক্ষা, কল্যাণ-অকল্যাণবোধ প্রভাতি নানা কামনা-বাসনাকে ব্রতশরা এইসব 
ছড়ার সাহায্যে সাধারণের মাঝখানে প্রচার করার চেন্টা করত। যাঁদও গৃহে 
বা গৃহ-আঁঙনায় ব্লতকামীরা এইসব অনুষ্ঠান পালন করত কম্তু ঘরে ঘরে 
ব্লতকামীদের দ্বারা পালিত ব্রতানুজ্ঠানের সাথে সাথে তাদের উদ্দেশ্যগৃলি 
প্রচারলাভ করত ব্রতের গানে ও ছড়ার মাধ্যমে । এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রস্‌ন্দর 
শন্রবেদন প্রবাঁত'ত “বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথা ও অনুষ্ঠান; স্মরণীয় । বঙ্গাবভাগের 
শাবরুদ্ধে বাঙালীর ক্ষোভকে প্রতিফলিত করার প্রয়াসেই এই রতানম্ঠানের 
প্রবর্তন ॥। আবার মানভূমে বাংলা ভাষা দমনের প্রাতিবাদেও এক সময়ে রচিত 
হয়োছল টুসু গান । টুসু অনচ্ঠান উপলক্ষে এই গান গাওয়া হত । মানুষেরা 
তাদের মনের কামনাকে প্রাতিফালিত করার জন্যে একট অন:ম্ঠান বা উৎসবকে 
কাজে লাগাত । বাংলা ভাষা দমনের ব্যাপক আন্দোলনের সঙ্গে টস: উৎসবকে 
যুস্ত করে ভাষা দমনের বিরুদ্ধে প্রচাবের হাতয়ার করা হয়েছিল টুসু 
গানকে £ 

“কোমর বেঁধে লেগেছে সবে, 
বাঙলা ভাষার দলনে 
গান্ধী নীতি সদা উত্তি ভাষাভাত্তক গঠনে”৮৭ 


অথবা 
“আমার মনের মাধুরী | 
সেই বাঙলা ভাষা করবে কে চুরী ৯৮৮৮ 


সমাজ সচেতন লোককাঁব সমসামায়ক ঘটনাকে উপেক্ষা না করে এাঁগয়ে 
এল মানুষের প্রাতিবাদকে ভাষা দতে | টুসু উৎসব ও তার গান সোঁদন সমগ্র 
বাঙালী সমাজে ভাষা দমনের বিরহদ্ধে ব্যাপক প্রচারের কাজ করেছিল । 


২০০ মেলা ও উৎসবের দর্পণে 


৬ । কুলাই ঠাকুরের ব্রতের গান 


পল্লীগ্রামে রাখালেরা কুলাই ঠাকুরের ব্রত নামে একাঁট 'বাচন্তর অনুষ্ঠান 
পালন করে । পৌষ সংক্াঁন্তির এক পক্ষ পূর্ব থেকে রাখালের দল একজনকে 
বাঘ সাঁজয়ে গৃহচ্ছের বাঁড় বাঁড় সন্ধ্যার সময় গান গেয়ে কুলাই ঠাকুরের 
পূজার জন্য মাগনে যায় । ইতিপূর্বে আমরা কাতিক ব্রতানুষ্ঠানেও দেখোছ 
যে মাতৃতান্ত্িক সমাজ ব্যবস্থায় পল্লী রমণীগণ স্বহন্তে ব্যাপ্র শিকার করত । 
কুলাই ব্রতের অনুরূপ কার্তিক ব্রতানুষ্ঠানের 'মধ্যেও সেই একই 'ক্রিয়াচার 
পালিত হত । কাঁতিক ব্রতে সারারাত জেগে ব্রতীরা গান গায়, তারপর ভোর 
হবার আগেই তারা তীর ধনু 1নয়ে কীষক্ষেত্রে গিয়ে ব্যাঘ্র শিকারের আঁভনয় 
করে। কুলাই ঠাকুরের ব্রতের অন্ঠানাঁট ছড়া, গান ও আভনয়ে সমহদ্ধ । 
এখানে একজন বাঘ সেজে আঁভনয় করে । অঙ্গভাঙ্গ, আচার-আচরণ, হাটা-চলা 
সবই করে সে বাঘের মত। তাকে সদা-সতক" হয়ে থাকতে হবে এবং “হাল 
হুলুম? গর্জনও করতে হবে । গবাঁদ ও গৃহপালিত পশুগ্ীল সুরক্ষার জন্য 
এই কুলাই ঠাকুরের ব্রত কৃষক-স্মাজে প্রচাঁলত । এই ব্রতের মধ্যে একাঁদকে 
লৌকিক ধর্মাচরণ অন্যাঁদকে বাঘের আভনয়ক্রয়া ও গান গাওয়া যুগ্মভাবে 
বতমান। বতের দন বাঘের মার্তকে পূজা করা হয় । তারপর একজনকে 
বাঘ সাজয়ে নাচ-গান ও মাগনের পালা শুরু হয় $ 


( সমবেত ) 
ঠাকুর কুলাই ভোঁ 
হাটা চলরে | প্র ॥। 
হ্যাটা চল পাঁচিল পার 
( ব্যাঘ্র-অভিনেতার 
লম্ফ প্রদান পূর্বক ক্রিয়া ) 
ঝপৎ গার রে।। ধ্রু ॥। 
ঝপৎ গার সজাগ হয় । 

( সমবেত ) 
সুন্দৈর বনে রে খু । 

( ব্যাঘ্র-আভনেতা ) 
সুন্দৈর বনে রে বাঘের ছাও । 
হাম্বুর হাম্বুর করে রব 
ম্যাক বাঘ রে ॥। ধু ॥। 

( সমবেত ) 
ঠাকুর কুলাই ভোঁ***১৮৯ 


এই ছড়ার ভাষা ও শব্দচয়ন ণবশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 


বাংলার মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানের লোকনাহত্য ২০১ 


কুলাই ব্রতের মত পূর্ব মৈমনাঁসংহ অণ্চলে প্রচালত বাঘাই ব্রত এই প্রসঙ্গে 
1বশেষ উল্লেখযোগ্য । লৌকিক দেব-দেবীর পূজার উদ্দেশ্যে ছড়া বলে গুহন্ছের 
বাঁড় বাঁড় পূজার নৈবেদ্যর জন্যে ভোজ্যবস্তু-সংগ্রহ করার প্রথা আছে এই 
রতে। ব্রতানুত্ঠানের এই জাতীয় ছড়াকে মাগনের ছড়া বলা হয়। কুলাই 
ঠাকুরের বত উপলক্ষেও পল্লশর কৃষক বালকেরা ঘুরে ঘরে বাঘের গান গেয়ে 
পূজার নৈবেদ্য সংগ্রহ করে। 


পূর্ব মৈমনাসংহ অগুলে প্রচালত বাঘাই ব্রতের ছড়াটা এইরূপ £ 


“এই বাড়ীতে আইলাম আগে । 

দুষমন বাদীরে খাইলো বাঘে ॥ 

বড় ঘর বড় ঘর । 

বড় ঘরের উলুছান । 

লক্ষী আইলাইন চারখানি। 

আইলাইন লক্ষী দিলাইন বর। 

চাউল কাঁড়াঁট বাইর কর ॥।*৮৯০ ইত্যাঁদ 


শ্রীমতী জেন হ্যাঁরসনের*৯ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পাঁর যে__ 
অতঈতে আদম মানুষ যখন কোন দেবতাকে পজা ও বন্দনা করে আলো 
বাতাস, বৃজ্টি চাইত, তখন তারা কোন দেবালয়ে অচল ম্যার্তর সামনে গিয়ে 
তাদের মনস্কামনা নিবেদন না করে সমাঁজ্ট-কে আহ্বান করে তার সঙ্গে পবন- 
নৃত্য, বান্ট-নৃত্য অথবা আলো-নৃত্যে তারা সবাই সামল হতে চাইত । যখন 
সে শিকারে প্রবৃত্ত হয়ে একটা বন্য ভাল্ল.ককে ধরতে চাইত তখনও সে ঈ*বরের 
কাছে প্রার্থনা না করে নকল আভনয়ের দ্বারা সে ঈীপ্সত বন্য জন্তুটাকে 
কৌশলে পরাজিত করবার জন্যে ভাল্লুক-নৃত্যের মাধ্যমে ?শকারের আভনয় 
করত । শ্রীমতী জেন হ্যাঁরসনের এই মন্তব্যের প্রাতিফলন দেখতে পাওয়া 
যায় কার্তক ব্রতের গানে । যেখানে রমণঈরা তীরধনহ ?ীনয়ে শস্যক্ষেত্রে ব্যাঘ্র 
শিকারের আভনয় করে ঃ 

“সাজল কামনী কুল কানে দুলে কমন ফুল 
মারে তীর হুমা বাঘের গায় রে***৯২ 


৭। ঘেউ; ঠাকুরের ছড়া ও গান 


ঘেটু চর্ম রোগের দেবতা । ঘেস্টু ব্রতের ছড়াগ্ীল মাগনের ছড়া । গানের 
দল গৃহস্ছের বাঁড় বাঁড় গিয়ে চাল, ভাল এবং ভোজ্য দ্রব্য ভিক্ষা করে । 
সেই দলে নর্তকীর বেশে পুর্ষও অনেক সময় থাকে । গোটা চৈন্রমাস ঘে'টুকে 
নিয়ে মাগনের দল গ্রাম পরিক্রমা করে । তারা ছড়া কাটে £ 
“শুন শুন সর্বজন ঘেটুর জন্ম ববরণ। 
পিশাচকুলে জন্মিলেন শাস্ত্রের লিখন ॥। 


২০২ মেলা ও উৎসবের দপণে 


আবার হাঁরনাম কর্ণেতে করবে না শ্রবণ । 
তাই দুই কানেতে দুই ঘণ্টা করেছে বন্ধন ৮৯৩ 


ঘেটুকে উপলক্ষ করে আর একাঁটি মাগনের ছড়ায় আছে ৪ 


“এসেছে ঘে*টুরাজ বাবুদের সদর বাড়ী 
গাল্সমা সকলে ঘেটুর নামে দান দিলে 
থাকবে কুশলে, ছেলে-পলে 
আদ কন্যা নাঁত-পুতী । 
কোরনা ভাবনা, হবেনা চুলকনা 
মিটিবে যাতনা ঘে-টুর নাম স্মরণ কারি । 
যে দবে মুঠো মুচ্ো, 
তার হাত হবে ঠটো 
যে দে পাথর পাথর 
তার হবে ধুূপশো গতর 
যে দিবে বাট বাট 
তার হবে সাত বোট 
যে দবে থালা থালা 
তার হবে অনন্ত বালা 
ভন্তি করে দাওগো হতেছে অনেক দের, 
ঘেটু পুজা দিলে পরে 
থাকবে সুখে ছেলে-পলে 
হবে না চুলকোনা খোসের যাতনা ভারী ॥॥৯৪ 


এই ছড়ার মধ্যে ঘে*টু ঠাকুরের বিয়ের প্রসঙ্গ এসেছে । বিবাহের ছড়ার এই 
বর্ণনা নিখংত ও বান্তব £ 

“দেখবে যাঁদ নগরবাসী এস সত্বরে 

ঘেটরাজা [বয়ে ক'রে, বৌ 1নয়ে আসছে ঘরে । 

উপহাস কোরোনাক কেউ কাপড়ের পাড়াট 
গঙ্গার ঢেউ-- 

ঘোমটা 'দয়ে বসে আছে নয় নূতনের বৌ । 

মার কাপড়ের বাহারে *** 


বউয়ের পায়ে আছে মল, কানে কনে ভরা কুণ্ডল 
ঝুমকো মাকড়ি, পেটি বালা, কোমরে নম ফল”৯৫ 


এরপর জোড়ে ঘে+টুর *বশহরবাড়ী যাওয়ার চিন্রটা আরও মনোরম £ 
“জোড়ে এল ঘেট রাজা *বশুরবাড়ণ 
দেখে আহনাদে উন্মত্ত হল ঘে টুর শাশুড়ী-- 
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কলর জামাই ঘেন্টু রাজা, তাকে জল খেতে দেয় 
, কড়াই ভাজা-- 

নতুর গুড়ে তিলে খাজা, মালপ্ ফুরুলি । 
ভাঁড়ার ঘরের গগান্ন যান পান সেজেছে মনমোহিনী- 
ছোট এলাচ আর ডাল চান 'দয়ে পানেতে 
জোড়ে এল ঘে"টু রাজা “বশর বাড়ীতে । 
মাছ ধরেছে চুনো পহাট, ঝোল রে*ধেছে পারপাটি-- 
মুডের ভালে লাউ দয়েছে ঘেটুর শাশুড়ী 

জোড়ে এল ঘে“টু রাজা -***৯৬ 


এইসব মাগনের ছড়ার মধ্যেও একটা কামনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে । সেই কামনা 
হল ঘেট;ুর মত আদর্শ বর হবার কামনা । যে বরের সুন্দর একটা কনে-ও 
জু্টেছে। উপরন্তু এমন *বশুরবাড়শর যত্ব ও আ'তথ্য অনেকের কাছেই 
আকাঙ্ক্ষিত। পল্লীর সাধারণ ঘরের ছেলেরা তাই এমন পাত হতে চায়। তাদের 
কামনা সন্দরী বধূ এবং তার সঙ্গে এমন *বশুরবাড়ী ॥ এই মনস্কামনাটাই 
প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে ঘে+টু ঠাকুরের মাগনের ছড়ায় । ব্রত ও ব্রতের 
লৌকিক দেবদেবী এখানে বড়ো কথা নয়, চর্মরোগের প্রাতাবধান হবে ছি 
হবে না তাও আমাদের জানা নেই। কিন্তু মনস্কামনার সেই স্বরূপ ব্রতের 
ছড়ায় মুর্ত হয়ে ওঠে । এইসব ছড়ায় মানাঁবক আবেদন এবং চেনা-জানা 
জগতের ছাঁবিটা-ই বড়ো হয়ে দেখা দেয় । ঘে+ট: ঠাকুরের এই ছড়াতেও রয়েছে 
চেনা-জানা জগতের বর্ণনা । খাদ্য তালিকার দিকে তাকালে বোঝা যায় এইসব 
খাদ্যের একাঁদন চল ছিল পল্লী বাংলার গৃহে । খাওয়া-দাওয়ার পরে ছোট 
এলাচ আর ডাল চান দিয়ে শাশুড়ী কর্তৃক পান সাজার বর্ণনাটাও [বিশেষ 
ভাবে আমাদের দৃম্টি আকর্ষণ করে। ঘে'টু ঠাকুরকে উপলক্ষ করে এইসব 
মাগনের ছড়া ও গানে পল্লশর সমাজ ও জীবন গ্রাতফাঁলত । ঘে*টু ঠাকুরের এই 
ব্রতধারা হয়ত প্রাচীনকালের ॥ 1কন্তু এইসব ছড়ার রচাঁয়তারা কখনও কখনও 
সমসাময়িক জীবন থেকেও তাদের ছড়া ও গ্রানের উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ 
করে। সাধারণ একাঁট লৌকিক ব্লত কত সহজ উপায়ে ছড়া ও গানের মাধ্যমে 
পল্লী মানুষের সঙ্গে যোগসন্্র স্থাপন ক'রে এক শ্রেণীর লোকসাহত্যকে সৌদন 
প্রচার করেছে । তাই এই জাতীয় লোকস্াহত্য গ্রাম বাংলার লোকজীবনের 
সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃস্ত । 


ব্রতের ছড়ার অন্তর্গত মানাবক কামনা সহজ-সরল ও অনাবল ভাষায় 
প্রকাশিত ॥ এই মানবীয় গুণসমদ্ধ ছড়াগ্লি লোকসাহত্যের অন্তভুন্তি। 
ব্রতের ছড়াগুির ভাষার প্রধান গুণ হল সরলতা ধা আঁতি সহজেই সাধারণের 
সম্পদ হয়ে অনায়াসে পল্লণীর হৃদয়ে স্থান পেতে পারে । যাঁদও আঁধকাংশ ক্ষেত্রে 
মেয়েরাই এই ছড়া পাঠ বা আবাত্ত করে তবুও এই ছড়া পল্লীবাংলার প্রাণের 
সম্পদ হয়ে ওঠে । কোন কোন ক্ষেত্রে বশেষতঃ মাগনের ছড়াগ্ীল পুরুষেরা 


২০৪ মেলা ও উৎসবের দপ“ণে 


বা কৃষক বালকেরা গৃহস্ছের বাঁড় বাঁড় গিয়ে আবাত্ত করে। এই ছড়াগ্ীল 
পল্লীবাংলার গৃহস্থ-জীবন ও সমাজের সঙ্গে তাই অত্যন্ত ঘাঁনম্ঠ | পল্লী- 
জীবনের উপাদান-উপকরণই হল ব্রতের ছড়া ও গ্রানের প্রধান সম্পদ ॥ ভাবে, 
ভাষায় ও সরে গ্রাম্যতা দোষ বা হ্ছুলতা থাকলেও এদের মধ্যে কোন কীন্রমতা 
নেই । অনংজ্ঠান-ীনর্ভর অন্যান্য গান ও ছড়ার মত ররতের ছড়ার মধ্যেও একাঁট 
মৌঁখক প্রাণশান্ত বিরাজমান । এই মৌখক প্রাণশান্তর দ্বারাই ছড়াগীল মুখে 
মুখে প্রচার লাভ করে । তাই ব্রতানুষ্ঠান হল এইসব ছড়ার বিশেষ প্রচার 
মাধ্যম । কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে ব্রতের ছড়া এক আভনব 
মোৌখক সাহত্য । মৌখক সাহত্যের ভাষা তথা শব্দগুলি পাঁরবাতত 
হতে বাধ্য । ব্রতের আচার-অনষ্ঠান পৃরাতন ও ষুগপরম্পরাগত হলেও এদের 
ভাষার মধ্যে সমসামায়ক জীবনের ছায়াপাতও ঘটে । তাই ক্ষেত্রাবশেষে ছড়ার 
ভাষায় পাঁরবর্তন সুচিত হয় ৷ রতের ছড়া ও গ্রান অনেক ক্ষেত্রে উৎসব-ীনভর 
হয়ে বেঁচে থাকে । সেইজন্যে উৎসব ও অনূজ্ঠান যাঁদ হাঁরয়ে যায়, তাহলে 
কালক্রমে ছড়াগ্ীল কোনক্রমে বেচে থাকলেও তাদের সত্র ও মাধ্যমকে খংজে 
পাওয়া যাবে না। কারণ অন:জ্ঞানহাীনভাবে ছড়ার প্রচার হতে পারে না। তাই 
আমাদের মনে হয় যে উৎসব-অনন্ঠান সংক্রান্ত ছড়া, গান অনেক ক্ষেত্রে যেন 
1খলানের মত । [খলান শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না-তার জন্যে প্রয়োজন 
একাট ভিত্তিষ্তম্ভ । মেলা ও উৎসব এবং ব্তান:ম্ঠান হল সেই ভিতি্তম্ভ, যাকে 
ভর করে অর্থাৎ মাধ্যম করে অনুষ্ঠান সংকান্ত ছড়া-গান প্রভাতি লোকসাহিত্য 
বেচে থাকে ও প্রচার লাভ করে । 


দীনেশচন্দ্র সেন বাঙালীর কয়েকাঁট নিজস্ব ব্রতকথাকে বহ্‌ প্রাচীন বলে 
আভাহত করেছেন । যে যুগে পৌরাণক চাঁরন্রগ্দীল এদেশের কল্পনাকে মুগ্ধ 
করেনি সেই ষুগে কৃষ্ণ, শিব, ইন্দ্রু, বরুণ প্রভাতি দেবতা এবং রাম, লক্ষমণ, 
প্রহনাদ ও প্রুব অপেক্ষা, ভাদাল, কুলাই প্রভাতি গ্রাম্য আধে'তির দেব-দেবশ 
আমাদের দেশের মেয়েদের দ্বারা ভোগ ও পূজা পেতেন । দীনেশচন্দ্র সেন 
বলছেন ঃ 

“**লে যুগে বাঙ্গালী মেয়েরা স্বামী-পুন্কে বাণিজ্যের জন্য সমুদে 
পাঠাইয়া আবরত গ্রাম্য দেবতাগণের নিকট তাহাদের নরাপদ প্রত্যাগমনের 
জন্য প্রার্থনা কাঁরত এবং বলি “মানাঁসক+ কাঁরত, পোৌরাণক ধর্সের 


অভ্যদয়ের পর্বত এবং বৌদ্ধ শান্তর পাঁরণাঁতর সেই যুগে এই সমস্ত গ্রাম্য 
কথা রচিত হইয়াছিল । 


প্রথম প্রমাণ ভাষা । ভাষা রূপান্তাঁরত হইলেও মাঝে মাঝে প্রাচীন ষুগের 
নিদর্শন এখনও রাঁহয়া গিয়াছে £ যথা প্রাচীন থ্থুয়া” এবং “ভাদালি” ব্রত 
কথায়-ণ্থুয়া পাঁজ থুয়ালী । অঘন মাসে ভূঞালশী ॥ অকালে ভাতন্তী। 
অকালে পূতন্তাঁ। ঢেশক পড়ন্ত । গাই বিয়ন্ত***”৯৭ 


বাংলাদেশের কতগাল বশেষ ব্রতাননষ্ঠানের নামে ছু আঁভনব ছড়ার 


বাংলার মেলা ও উৎসবানূম্ঠানের লোকসাহত্য ২০৫ 


ও উৎসবে গীত হয়। মেলা ও উৎসব. উপলক্ষে গত বিশেষ শ্রেণনর 
লোকসাহত্যের উপাদান-উপকরণ একান্তভাবেই দেশীয় বা স্থানীয় ॥ সেইসব 
লোকসাহত্যের মধ্যে মহৎ সাঁহত্যের আবেদন. না থাকতে পারে কিল্তু 
স্বদেশের মেলা ও উৎসবের আ'ঙনায় সাধারণ 'জনসমাবেশের মধ্যে প্রচারত 
হয়ে সেই লোকসাহত্য আঁত সহজেই পল্লীর নিজস্ব সম্পদ হয়ে ওঠে । তাই 
সেইসব ছড়া, গান, সংকীর্ণরূপে আগুালিক হলেও পল্লশর সমস্ত হৃদয়কে 
আচরে জয় করে নেয় । 

মেলা ও উৎসবের সাধারণ লোককাবগণের মৌথিক সুম্টি ও রচনার প্রাতি 
€ 0781 99001 870 01000058001 ) পল্লীজনতার অনুরাগ ও গভীর 
আসান্ত আবহমানকাল ধরে বেচে আছে । তাই গ্রামের সাধারণ মানুষের 
কাছে মেলা ও উৎসবানুষ্ঠানগুলি শুধু আমোদ-প্রমোদের বিষয় নয়, 
এগনীল পল্লীবাংলার নিজস্ব সম্পদ । লোকসা'হত্য প্রচারে তাই উৎসব ও 
মেলার কাজটি আঁলখিত উপায়ে সম্পন্ন হয়ে চলেছে দশর্ঘকাল থেকে 
€ 801৩০০:০৫ 1৪ )। সমাজাববর্তন, আধুনক সভ্যতার দ্রুত অগ্রগাতি, 
বিজ্ঞান-মাহুমার জয়যাত্রা সত্তেও পল্লশীর আপামর নরনারণশ আজও পথ চেয়ে 
বসে থাকে আবার কবে মেলা বসবে । কবে উৎসব আসবে | টুসু, ভাদহ, 
গাজন-গম্ভীরার গান ও অনুষ্ঠানে ও বাউল গানে মেলা প্রাঙ্গণ মুখাঁরত হয়ে 
উঠবে । কারণ এগ্দাল যে বাংলা ও বাঙ্গালণর প্রাণের সম্পদ । যা জীর্ণ, 
বিবর্ণ ও প্রাচশন হলেও চির নবীন । 


২০৮ মেলা ও উৎসবের দপণণে 


